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পরবর্তী জা গুলো গ্রস্থাকারে রচনা ক'রে এক অর্থে, উইল-মাফিক কুঁজিই 
টম্পাঁদন করা হয়েছে । এই গ্রন্থ রচন! করবেন বঃপে ধিনি আয়োজ্মন করেছিলেন 
তিনি ঘে-সে লোক নন] স্বপ্থং কাল্‌ মার্ক স মর্গযানের গবেষণ।-লন্ধ অবদানগুলো 
চার__আংশিকভাবে বলা যায় আমাদের_নিথন্থ সিদ্ধাস্তসমূহের আলোকে যাচাই 
ক্ররে এই সমস্ত অবদান বা তত্বকথার পুরো রূপ ফুটিয়ে তুল্তে চের়েছিলেন। 
্ারশনিক মহলে ত! ইতিহাসের বাস্তব বা আধিক ব্যাখা নামে সুপরিচিত । 
রক ইতিহাসের ব্ত-নিষ্ঠ ধারণা আবিফ্ষার করেন প্রায় ৪* বছর পূর্বে। 
র্বরতাব লঙ্গে সভ্যতার তুলন। করতে গিয়ে মর্্যান আমেরিকায় প্রধানত 
ছার্কসের অনুরূপ সিদ্ধান্তেই উপনীত হয়েছেন | আর্মানির পেশাদার ধন- 
[বজ্ঞানলেবীরা বেভাবে একদিকে বু বৎসর ধরে “ভান ক্যাপিটাল” 
পুজি ) নামক গ্রন্থ থেকে চুরি ক'রে নিজস্ব মৌলিক তত্বরূপে অনেফ- 
কিছুই প্রচার ও মৃলগ্রস্থখান! সম্বন্ধে নীরবতা খবলম্বন দ্বার এথানাকে পিষে 
বারতে চেষ্টা করেন, ইংলও্ড “প্রাগৈতিহা লিক? বিজ্ঞানের মুখপাত্ররাও মগর্ণানের 
এনুমান্ট সোনাইটি” (বা প্রাচীন সাজ) 7 গ্রনথধানা সম্পর্কেও সেই 
রঞ্চ্েই ব্যবহার করেছে। আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু সময়াভাববশত যে-কাজ 
ম্পরী্ধরে ধেতে পারেননি আমার গ্রন্থথানাকে তার অক্ষম স্থল/ভিযিক্ত-্ূপেই 
হণ করতে হবে। তবে মার্কস্‌ মগ্ানের কথা নিয়ে যেসব টাকা-টিগ্লনী 
চরেন আমি লেগুলো৷ অবিকল গ্রথিত বরেছি। 

বস্তুনিষ্ঠ ধারণ। অনুসারে জীবনযাত্রার সর্বাধিক প্রয়োর্জনীর জিনিসপত্রের 
দংপাদন ও পুনরুৎপাঁদনই ইতিহাসের ধারা নিয়ন্ত্রিত করে। এই উৎপাঘন 
পুনরুৎপাদন দই রকমে আত্মপ্রকাশ করে। একদিকে, জীবনধারণের 
পায়সমূহ বথা, আহার্ধ-বন্ত, পে।শাক-পরিচ্ছদ ও বাশগৃহ এবং আহার্য ও 
চি উৎপাদনের হাল-হাতিয়ারগুলে। যেভাবে ইতিহাসের ধারা নিয়ন্ত্রণ 
রে; খোদ জ্লাহ-উৎপাদন অর্থাৎ বংশরকষাপ্রশালী দ্বারাও ইতিহাস তেঘনি 


(1) “এনসান্ট দোসাইটি” অথব! “রিসার্টেস্‌ ইন দি লাইন্স অব হিউমান প্রোগ্রেস ক্রম 
ক খু. বার্বারিজম টু দিভিলিজেদান”__নুই, এইচ মরগ্যান প্রণীত, লগ্ন, ম্য/কম্িলান এও 





1 ৯৮৭৭ । শ্রস্থখানা। আমেরিকায় মুদ্রিত হয়। লগ্নে ইহা সংগ্রহ কর! দু্ধর | শ্রস্থকার 
ক.রংসর আগে পরলোকগদন করেন! [ এক্সেল্দের টাক ] 


৯ %০ 










নিত হয়+ কোনো দেশের বিশেষ কোন এ্রতিছাসিক যুগে জনসাধারণ ৫ 
আমাজিক গ্অবস্থার ভেতরে বাস করতে বাধ্য হয় তা এই উতয়প্রকার 
উৎপাদন প্রণালী অর্থাৎ একপক্ষে শ্রম-শক্তির হালচাল, অপরপক্ষে পারিবারিক 
প্রথার গ্রগতি-পারা দ্বারা নিরূপিত হয়। শ্রমশক্তর বিকাশ যতই শিশ্ন 
স্তরের আর উৎপাদন যতই সীমাবদ্ধ এবং তার ফলে সমাজের ধন-সম্পত্তি বতই 
সীমাবদ্ধ থাকে, সামার্দিক বিশ্টাপ ততই যৌনসম্পর্ক-সমূহ দ্বারা অত্যধিক 
মাত্রায় নিযন্তিও হর। যৌন-সম্পর্কযুক্ত দল বা শ্রেণীসমূহ্ছের ভিত্তির উপর 
গ্রতিঠিত জমাব্স-কাঠামোর ভেতরেই মানবীয় শ্রমের স্টংপদিন শনি 
বেড়ে চলে, সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও বিনিময়, ধন-বৈষম্য, অপরের 
শ্রমশক্তি ব্যবহারের সন্তাবন1, এবং এইভাবে শ্রেণী-সঙ্ঘাঁতের ভিত্তিটাও বধিদত 
হয়, নতুন নতুন সামান্তিক উপাদ্ানও সৃষ্টি হয়। এইগুলো পুরাতন অমাঞ্জ- 
ব্যবস্থাকে নতুন অবস্থায় খাপ খাওয়াতে চেষ্টা করে। ফলে ফেসমন্ত অসঙ্গতি 
(ও. অধামগ্রা্ত ঘটতে থাকে, তা শেষপর্যস্ত দারুণ বিপ্লবের সৃষ্টি করে। নব 
বিকাশ-প্রাপ্ত সামাঞ্জিক শ্রেণীগুলির সজ্ঘাতে যৌন-সম্পর্কের উপর প্রতিঠিত 
প্রাচীন সমাজ ভেঙে পড়ে; তার স্থলে নতুন সমাজ রূপ পরিগ্রহ করে। এর 
নিয়ন্ত্র-ক্ষমতা বাষ্ট্রে কেন্দ্রীভূত হয়। যৌন-সম্পর্কযুক্ত শ্রেণীসমূছের পরিবর্থে 
স্থানীয় বা এলাকাগত দল ও সমিতিসমূহ রাষ্ট্রের অধীনস্থ কেন্দ্রসমূছে পরিণং 





হয়। এই সমাজে পারিবারিক-প্রথ। কেবলমাত্র ধন সম্পত্তির ধরণধারদদ্বার 
নিয়ন্ত্রিত হয়। এই সমাজবেষ্টনীর ভেতরেই এমন-সব টন 
শ্রেণী-সংগ্রাম অবাণে পুষ্ট হয় যা এখন পর্যস্ত আমাদের সমস্ত লিখিত ইতিহাসে 
বিষয়-বস্তুতে পরিণত । 

আমাদের নিখিত ইতিহাসের এই প্রাগৈতিহাসিক ভিত্তি আবিষ্কার এব 
ইতিহাসের মৃল-ধারাগুলোর পুনর্গঠন আর উত্তর-আমেরিকার ইত্ডিয়ানদের 
রক্তমম্পর্ক যুক্ত দল বা শ্রেণীপমূহের মধ্যে প্রাচীনতম গ্রীক, রোমান ও জার্া 
ইতিহাসের এপর্যন্ত সমাধানের অতীত রহস্তগুলোর চ1বিকাঠির সন্ধান ক 
মরগ্যান অশেষ গ্রশংসাভাজন হয়েছেন। তীর গ্রন্থ একদিন বা এক রাতে 
পরিশ্রমলন্ধ বন্ত নয়, পরায় চল্লিশ বছর অবিশ্রান্ত পরিশ্রম ও তথ্যসমূহ খাটাঘ। 
কঃরে তবে তিনি তার উপপাস্ত বন্ত আয়ত্তের মধ্যে আনতে পেরেছেন। তা 
পরিশ্রম সার্থকই হয়েছে। তওগ্রণীত গ্রস্থধান। বর্তমান যুগের অন্ততম ধুগ-পরবর্ত 
মহাগ্রস্থেরই মর্যাদ! লাভ করেছে। 


৩০. 


বর্তমান গ্রস্থে কোন্গুলো মর্গ্যানের কথ। আর কতটুকুই ঝা আমি নিজে 
জুড়ে দিয়েছি, পাঠকবর্গ ত' অনায়াসেই ধরতে পারবেন।, গ্রীস ও. রৌঁমের 
ইতিহাস-সংক্রান্ত অধ্যায়গুণোর কেবলমাত্র মগ্যানের তথ্যের উপর নির্ঘর ন। 
করে আমি নিজেও সাধ্যমত অনেক-কিছু জুড়ে দিয়েছি। কেপ্ট ও জার্মানদের 
নিয়ে লিখিত অধ্যাকগুলো মোটামুটি আমার নিষ্ষের লেখা। মর্গান এখানে 
কেবলমাত্র পরোক্ষ নঞ্জিরসমূহের উপর নির্ভর করেন । আর জার্মানদের বেলার 
কলম চালাবার সময় ত।সিতৃদ (7:801055) লিখিত বিবরণী ছাডু$ ড্রিনি কেবলমাত্র 
মিঃ ফ্রিম্যান লিখিত গীঁজাখুরি একদেশদশশ ভ্রাতুধারণাপমূহের আশ্রয় গ্রহণ 
করেন। মন্দ্যানের কেতাবে তার পক্ষে যতটুকু প্রয়োজন অথনৈতিক দিকগুলো 
অস্বন্ধে মাত্র ততটুকু আলোচন। ই স্থান পেয়েছে । আমাদের পক্ষে এই আলোচন! 
যথেষ্ট নয়; কাজেই আমি নতুন করে আলোচনা চালাই। আর আমার শেষ 
বক্তব্য এই যে, যে-সমস্ত বিষয় অম্পর্কে মর্গ্যান খোলাখুলিভাবে কোন মতামত 
প্রকাশ করেননিঃ সেই সব বিষয়ে আমি নিজে সিদ্ধান্ত যোজন! করেছি। 





চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকা 


(১৮৯১) 


প্রায় ছ'মাস হলো বর্তমান গ্রন্থের পূর্বতন বড় বড় সংস্করণগুলো! নিঃশেষ 
হরেছে। নতুন সংস্করণ তৈরি করার জন্ট। প্রকাশক কিছুকাল যাবত অনবরত চাঞ্ছ, 
দিতে শুরু করেছেন কিন্তু অধিকতর জরুরী কাজের ভরন্থ এপর্বস্ত আমি 
এদিকে মন দিতে পারিনি! প্রথম সংস্করণ বের হওয়ার পর সাত বছর অতীত 
হয়েছে। এই সময়ের ভেতর আদিম যুগের পারিবারিক-প্রথাসমূহ সম্পর্কে 
আমাদের জ্ঞানও অনেকখানি বেড়ে গিয়েছে। কাজেই সংশোধন ও নতুন নতুন 
তথ) সন্্িবেশের যথেষ্ট প্রয়োজন উপাস্থিত হয়েছে। রদ-বদল ও মৎশোধনের 
প্রয়োজন আরও বেশি এই জন্ত যে, নতুন সংস্করণট! [স্টরিয়ো টাইগ করা হবে & 
কাঝেই বহু সময় ধরে আর পরিবর্তন করা সম্ভব হবে না। ্ 

কাজেই, সমস্ত গ্রস্থথানা! আগাগোড়া পড়ে, ভ্রম সংশোধন করে অনেক 
নতুন তথ্য গ্রথিত করেছি। এতে বর্তমান ধুগের বিজ্ঞানে& দৌড়ট। রীতিমত 


যাচাইকর দেখা, হয়েভে বলেই আশা! করি। ভূমিকায় বাখোফোনের আমল 
থেকে মর্্যানেগ্স সময় পর্যস্ত মানব পরিষারের ইতিহাসের ক্রমবিকাশ-ধারার 
সংক্ষিপ্ত সমালোচন! স্থান পেয়েছে । এরূপ করার আরও একটা কারণ রয়েছে। 
পার্ডিত্যাভিমানী ই'রেজ নৃত্ত্ববিদ্রা কোনরূপ কৃতন্্রতা প্রকাশ না ক'রে 
হামেশাই মর্গ্যানের আবিষ্কারের সুযোগ-ন্থবিধা গ্রহণ করেন অথচ ব্্যানের 
আবিষ্কারগুলো আদিম যুগের ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের চিন্ত-রাঁজ্যে যে 
বিপ্লব আনয়ন জরে সে-সম্বন্ধে এঁরা একেবারে নীরবতা অবলম্বন ক'রে 
প্রকারান্তরে তা পিষে মারবারই চেষ্টা করেন। অন্ন্রও ইংলগ্ের অনুকরণ 
চলেছে। এই সমস্ত কুচক্রীদের উরদানের মানলেই ভূমিকায় পরিবারের 
ইতিহাস নিয়ে আলোচনা চালিয়েছি। 

আমার গ্রন্থটি আরও কয়েকট] ভাষায় অনূদিত হয়েছে । প্রথম ইতাপিয়ান 
অন্বাদ গ্রন্থের নাম: 1/0116106 06119. 9012115, 06118 01011688 
ঢ]হও 39110 51900, 581510116 11৬600112. :091179111016) 01 1১8১- 
09919 71210151606 ) 36106561000, 1885. অতঃপর রুমানিয়ান ভাবায় ঃ 
08178 ভা0161 01001665061 1816 5৪. 5৮0], 1018000815 0 
7০৪0 1806116 নামক অনুবাদ গ্রন্থ ইয়াসির “কণ্টেম্পোরানুল” পত্রিকায় 
১৮৮৫ সনের সেপ্টেম্বর মা থেকে ১৮৮৬ সনের মে মাস পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে 
বেরহুয়। ডেনিস ভাষায় অনুবাদ গ্রন্থের নাম £. 0801111615, 11581706- 
180000)17161003 ০0 98691 00111796156, 1980১, 8£ 09108015161) 
2610760782861 [098, 19850186191 061500 11617, [501360119৮1], 
8888. বর্তমান জার্যান সংস্করণের উপর ভিত্তি করে রচিত হেন্রী রাতের ফরাসী 
অনুবাদ গ্রস্থও বন্তস্থ রয়েছে । 

মানব পরিধারের ইতিহাস বলে কোন বস্তু থাকৃতে পারে ১৮৬* জনের পূর্বে 
সে-কথা কেউ মুখে আন্তেও পারতো ন1। এনদ্বন্ধে ইরতিহাপ-বিজ্ঞান এপর্স্ত 
প্রধানত মুলালিখিত পঞ্চ-গ্রন্থের উপরেই নির্ভর করতে।। অপর-কোন গ্রন্থের 
তুলনায় এই সমস্ত গ্রন্থে পিতৃপুরুষ-শাসিত পারিবারক-প্রথার অধিকতর 
(আান্থপুধিক বিপরণী স্তান লাভ করেছে। কোনরূপ সন্দেহ প্রকাশ না করে এই 
পারিবারিক প্রথাকে বচেয়ে প্রাচীন প্রথা ব'লে স্বীকার করে তো৷ নেওয়া 
হয়েছেই উপরন্ত, মাত্র বহু-পত্তিথ প্রথা বাদ দিয়ে এই প্রথ!কে আধুনিক বুর্জোয়া 
পরিবারের জুড়িদার বলে মেনে নেওয়া হয়েছে, যেন (নুসাসাহিত্য অনুদারে ) 
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পারিবারিক-প্রণার ্রতিহালিক ক্রমবিকাশ ঘটেনি মোটেই । বন্ধ জোর এইমাত্র 
স্বীকার করা হয়েছে যে মান্ধাতার আমলে এক সমর অবাধ-যোনি-সংসর্গের 
রেওয়াজ ঘটে থাকৃবে! ইহা সত্য যে, একপতি-পত্থিত্বমূলক পরিবার ছাড়া, 
প্রাচ্জগতের ব্হু-পত্বিত্ব আর ভারত ও তিব্বতের বন্ম্বামিত্ব- এই ছুই 
প্রথারও অস্তিত্ব জানা ছিল। কিন্তু এই তিন প্রথাকে ধতিহাসিক মানের ক্রম 
অনুসারে সাজানো অসম্ভব মনে হয়, কারো সঙ্গে কারো কৌনু অম্পর্ক নেই, 
এইরূপ পাঁশাপাশিভাবেই এইগুল। উদ্ভুত হয়ে থাকৃবে-_এইরূপ ধারণ! কর হয়। 
বর্তমান যুগের কতকগুডণো। জীবিত অসভ্য জাতের মত প্রাচীন ইতিহাসের 
কতকগুলো জাতির মধ্যেও বাপের পরিবর্তে মায়ের দিক থেকেই বংশানুক্রম 
গণন| করা হতো; কাজেই জননী-বিধিই ছিল একমাত্র বৈধ । বর্তমানেও 
পৃথিবীর সর্বত্র বহু জাতের কতকগুলি শীমাবদ্ধ বড় বড় দলের মধ্যে বিয়ে 
নিষিদ্ধ। সেই সময় এসপ্বন্ধে আদে। তলিয়ে বুঝতে চেষ্টা করা হয়নি। এই 
সব তথ্য অবশ্তই জানা ছিল। এই ধরণের নতুন নতুন অনেক তথ্য অনবধত 
সংগৃহীতও হয়েছে | কিন্তু এইসব তথা নিয়ে যেকি করতে হ'বে তা কারুরই 
জ্রানা ছিল না। এমন-কি, ১৮১৫ সালে মিঃ ই. বি. টেলর তার “আনব-জাতির 
প্রাচীন ইতিহাস জম্পর্কে গবেষণা” (১৮৩৫) নামক গ্রন্থে এই লমন্ত 
উদাহরণ “অন্ভুত প্রথা»রূপে, কোন কোন অসভাআাতির মধ্যে লোহার হাল- 
হাতিয়ার দিয়ে জস্তুকাষ্ঠ স্পর্শ করার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞ! এবং এই ধরণের আরও 
নানা ধর্ম-সংক্রান্ত হিজি-বিঞ্জির সঙ্গে একত্রে তালিকাভুক্ত কর! হয়। 

পারিবারিক ইতিহাস নামক সাহিত্যের স্থষ্টি হয় ১৮৬১ সনে [জার্মান পত্তিত্] 
বাখোফোনের «মাদার রাইট” নামক গ্রন্থ প্রকাশের সময় থেকে । গ্রন্থকার এই 
গ্রন্থে নিম্লিখিত মতবাদগুলো দাড় করাতে চেষ্টা করেন 3 যথা £_-(১) মানব 
সমাজে, প্রথমত, অবাধ-যোনি-সংসর্গের পুরে! আধিপত্য ছিল। বাখোফোন 
এখানে ভ্রাস্তিবশে “হেতেরে” বা “অবাধ-যোনি-সংসর্গ-গ্রথা শব্দটা প্রয়োগ 
করেন; (২) অবাধ-যোনি-সংসর্গের ফলে পিতৃ-মাতৃ-পরিচয়, বিশেষত, শিতৃত্ব 
পরিচয় অসাধ্য ছিল। কাজেই সমাজে ছিল জননী-বিধির একচেটিয়া অধিকারু 
এবং মায়ের দিক থেকেই বংশানুক্রম নিধারণ কর! হতো।। আর মান্ধাতার 
আমল সমস্ত জাতিরই অবস্থা ছিল এইরূপ; (৩) বাপ ব'লে যে কোন বন্ত আছে, 
তখনকার দিনের অন্তান-সস্তুতির নিকট তা ছিল অজ্ঞাত। কারণ, মাকেই 
নিশ্চিতন্ধগে জানা সগ্তবপর ছিল। বর্তমানে মাতাপিতা বলতে যা বোঝায়, 
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লোকে তখন $কমাত্র মাতৃত্বের মধ্যেই ত| সীমাবদ্ধ দেখ তো]। সেইজন্ত সমাজে 
মেয়ের! সু-উচ্চ মান-মর্ষদার অধিকারিী ছিলেন । ফলে, বাখোফোনের 
মতানুসারে, সমান্জে রাতিমত নারীর রাল্জত্ব (51500901807 ) প্রতিঠিত হয়) 
(৪) নারীর উপর মাত্র একজন পুরুষের একচেটিয়া অধিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত 
একপতিপন্ধতবুলক বিবাহ প্রা প ধর্মী বিধি লঙ্ঘন করেই প্রতিষ্ঠিত হয়। 
( অর্থাৎ এই ব্যবস্থু/র ফলে বিবাহিতা নারীর উপর অন্ান্ঠ পুরুষের যে অধিকার 
ছিল, চিরাচরিত লেই প্রথার মুলেই কুঠারাঘাত করা হয়।) এই আইন ভঙ্গের 
প্রায়শ্তিত্তশ্বরূপ, অর্থাৎ এই বে-আইনী অধিকার লাগ্ের মূল্যস্বরূপ লারীকে 
সামাগ্ুকভাবে অবাধ-যেনি সংসর্গের প্রশ্ররদানে বাধা হ'তে হয়। 
প্রাচীন পুণি ও কাব্য-সাহিত্য থেকে তূরিভূরি প্রমাণ উদ্ধত করে বাখোফোন 
ত্রার মতবাদগুলো দাঁড় করাতে চেষ্টা করেন। বিস্তর শ্রম শ্বীকার করেই তিনি 
এইসব প্রমাণ ও তথ্য সংগ্রহ করেন । এর মতে, হেতেরে-গ্রথাঃ থেকে একপতি- 
পিমুণক বিয়ের ও মাতৃ-বিধি থেকে জনক-+বিধির ক্রম-বিকাশ, ধীর ধারণার 
অগ্রগতির ফলে বিশেষভাবে গ্রীকদের মধ্যেই সম্পন্ন হয়। এঘন্ত প্রাচীন 
ভাবধারার প্রতীক পুরাতন দেবদেবীদের স্থানচ্যুত ক'রে নতুন দৃষ্টিভঙ্গির 
প্রতিনিধি নতুন দেবদেবীদের বসানো হয়। পুর!তন দেবদেবীরা ক্রমশ 
যবনিকার অস্তরালে আত্মগোপন করে। বাখোফোনের মতে, মানুষের 
জীবনযাত্রা গ্রণালীর বাস্তব শর্ত ব! ঘটনাবলীর ক্রম-বিকাশের ফলে সমাজে নর- 
নারীর পারম্পরিক সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটেনি । এই সব ঘটন! ও শর্ত মানুষের 
মাথায় যে ধর্মীয় প্রতিচ্ছবির অর্থ/ৎ ধারণার স্ষ্টি করে সেইগুলোই এই পরিবর্তনের 
জন্য দায়ী। প্রাচীন গ্রীকসমাজের বীর-যুগে ঘনক-বিধি ক্রমশ জননী-বিধিকে 
স্থানচ্যুত্ত করে__বাখোফোন এই নতুন মতবাদ অনুসারে এস্থিলুসের ওরেস্টিয়াকে 
ক্সীয়মানা জননী-বিধির ও উদ্দীমমান জনক-বিধির সংঘাতের নাটকীয় প্রতীক 
ব'লে ব্যাখ্যা করেন । ক্লিটেয়েস্ট উপপতি এগিস্থুসের ভগ স্বামী আগামেম্নন্কে 
হত্য। করে। ট্রো্জান যুদ্ধের পর আগামেম্নন্‌ যখন গ্িহে প্রত্যাবর্তন করেন 
তখন এই ঘটনা ঘটে | আগামেম্নন্‌ ও ক্লিটেম্নেস্টণর পুত্র ওরেস্টেম্‌ মাকে 
খুন ক'রে পিতৃছত্যার গরতিশোধ গ্রহণ করে। জননী-বিধির অভিভাবক দৈত্য- 
সবের ফিউরীর। (70199) এজন ক্রোথে অন্ধ হ/য়ে ওরেস্টেসের দ্রুত পশ্চান্ধাবন 
করে। কারণ, এই দৈত্য-সজ্বের মতে মাতৃছত্যাই সবচেয়ে গুরুতর পাঁপ। 
এই মহাপাতক প্রাক়শ্চিত্তরও অতীত। এযাপোলে। দেবতা গাম়েবী বাণী দ্বারা 
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এবেস্টেম্‌কে মাতৃহত্যার অপরাধের অন্ঠ আহ্বান করেন। এয৪থেনা দেবীকে 
এনসম্বন্ধে বিচার করার ভার দেওয়া হয়। এ'র| দুজনে পিতৃশাসনরূ নক্বিধানের 
অধিষ্ঠাত্রী দেবত1 ছিলেন। ছু'ঙনে ওরেস্টেসকে রক্ষী করার ভার গ্রহণ 
করেন। এাণেনা উভয়পক্ষের বক্তব্য শ্রবণ করতে লাগজেন। সমপ্ত 
ব্যাপারট। ওরেস্টেন ও ফিউরীদের মধ্যে বিতর্কের আকারে সংক্ষেপে প্রকাশ 
কর! হয়। আত্মপক্ষ অমর্থনের অন্ত ওরেস্টেস্‌ বলেন যে, কিটেয়রেস্ট। 
জোড়া-মপরাধ করে £ প্রথমত, সে নিজের স্বামীকে খুন করেন দ্বিতীয়ত, তার 
(ওরেস্টেসের ) বাবাকেও সে হত্যা করে; ক]জেছ, ওরেস্টেসের তুলনায় 
ক্লিটেয়েস্ট।র অপরাধ অনেক বেশি। ফিউরীরা মে বেলায় চুপ থেকে তার 
বেলার কেন এমন উঠে পড়ে লাগে? এর উত্তরও চমক প্র ঃ 

সে (ক্রিটেম্নেস্ট) যাকে খুন করে, সেপুরুষের সাথে তার রন্ত-সম্পর্ক 
নেই।” 

ধার সঙ্গে কোন রক্ত সম্পর্ক নেই তাকে খুন করলে বিলেষ-কিছু আসে 
যর ন,| হত্যাকারিণী যদি স্বামীকেও হত্যা করে থাকে তাও প্রায়শ্চত্তের 
যোগ্য। এ নিয়ে ফিউরীদের মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই। রক্ত-সম্পর্কের 
মধো খুন-খারাপী ঘটলে হত্যাকারীদের শাস্তি দেওয়াই তাদের একমাত্র কর্তব্য। 
রক্ত-সম্পর্কের খুনাখুনির মধ্যে মাতৃহত্যাই সবচেয়ে বড় অপরাধ । জননী-বিধি 
অন্লাবে এই অপরধ প্রার়শ্চিত্রের অতীত । এ্যাপোলো গরেষ্টেসের পক্ষ 
সমর্থনের জন্ত অগ্রসর হন। এাথেনা তখন এরিয়োপেজাইটদের (/51৬0- 
0881555) অর্থাৎ এখেন্দের জুরীদের ভে!ট দেওয়ার অন্য ডাকেন। ওরেস্টেসের 
পক্ষে ও বিপক্ষে ভোটের সংখ্যা সমান সমান দীড়ায়। গ্যাথেনা তখন 
প্রেসিডেন্টরূপে তার নিজের ভোটট। দিয়ে ওয়েস্টনকে মুক্তি দেন। পিতৃবিধি 
জ্রননী-বধির উপর অধলাভ করে। “পরবতী পুরুষদের দেবদেবীরা” ফিউরাদের 
উপর ঘরলাভ করে। ফিউরীরা তখন মনের দুঃখে নববিধানের আমলে নতুন 
কাছের দ্বায়িত্ব নিয়ে কোনবপে দিন গুর্নরাবার ব্যবস্থা করে। 

ওরেস্টি মর এই নতুন কিন্ত অ্রা্ত ব্যাখ্যাটা সমগ্র গ্রস্থের উৎকৃষ্ট অংশরূপে 
গণ্য। কি এতে আরও প্রমাণ হয় বে, বাখোফোনও ফিউরী-সঙ্ঘ, এাপোলো ৪ 
খাথেনায় অন্ততপক্ষে পে-যুগের এদ্খিলুমের সমান বিশ্বামী। কারণ, মুলত 
তিনিও বিশ্বাস করেন, গ্রীকদ্ধের বীরযুগে এইপব দেবতার! অলৌকিক কার্ষ- 
কলাপের ভেতর দিয়ে জননী-বিধি স্থলে অনক-বিধি কায়েম করে। এই জাতীয় 


ধারণা ধর্মকে বিশ্বইতিহাসের একমাত্র নিয়ন্তা বলে মনে করে; কাজেই ইহা 
শেষপর্যন্ত যে নিছক মরমীবাদে (00551101917) পরিণত হ'তে বাধ্য, তা সহজেই 
বোঝ ষার়। সেইন্ট বাথোফোনের নিরেট বিরাট গ্রস্থথানা ঘেঁটে আর কোন 
লাভ নেই। ঘাট।ঘাটি করলে মিছামিছি গণদ্ঘর্ধ হওয়াই সার হয়। কিন্তু তাই 
ক'লে বাগোফোন ধে অগ্রদূত তা! অস্বীকার করার উপায় নেই। দুর অন্ভীতে 
অবাধ-যোনন-সংসর্গ সম্পকে মানুষের (যে অস্পষ্ট ধারণ! ছিল, তার স্থলে তিনি 
সর্বপ্রথম নিয়লিধিত বিষয়গুলো দ্বারা তা বাস্তব সত্যরূপে প্রমাণ করেন; 
যথ। £__গ্রাক ও এশিয়াবাসীদের মধ্যে একপতি পত্থিত্বসুলক বিয়ে-সাদীর পৃ্ে 
এমন অবস্থ| ছিল, যখন একজন পুরুষ যেমন বহু নারীর সহিত যৌন-সঙ্গম 
উপছ্ছো'গ করতে সক্ষম ছিল, নারীও তেমনি এক|ধিক পুরুষের সাহচর্য লাভ করে 
তৃপ্ত হতো; এতে প্রচলিত নীতিধোধে আঘাত লাগতো না মোঁটেই। প্রাচীন 
সাহিত্যে এখনও এর তূরিভূরি প্রমাণ পাওয়া যাঁয়। এই প্রথা হঠাৎ একপিপেই 
পেটা "পেরে যায় নি। এর জের চলেছিল বহুদিন ধরে। একপতি-পত্বিত্ 
অধিকারের সূল্যন্বরূপ নারীকে অল্পদিনের জন্ত অবাধ-যোনি-সংসর্গের ঝাষেণী 
পর্যন্ত সহা করতে হয়। অবাধ-যোনি-সংসর্গের দরুণ বংশানুক্রম কেবলমাত্র 
মায়ের দিক পেকে অর্থাৎ এক ম। থেকে আর এক মা__এইভাবেই গণ্য 
করা হয়। এ প্রথ! সুনিশ্চিত, অন্ততপক্ষে, স্বীরুত-পিতৃত্ব সত্তেও একপতি-পত্রিত্ব 
মূলক বিগ্নের আমলেও বহুদিন ধরে জননি-বিধিরই য়'অয়কার ছিল। বাপ- 
মা সম্পর্কে জননীকে সন্তান-সন্তুতিরা শিভূ্িরূপে চিনতে পারত। কাজেই 
মায়ের স্থান ছিল কলের উপরে । মাতৃত্বের দরুণ সমস্ত নারীই লমা্ে যে উচ্চ 
 মীন-মর্ধীঘ!র ক্বিকাঁরিণী ছিলেন বর্তমান বুগের মেয়েরা তা ধারণাও করতে 
পারেন না। মরমীবাদের মোহগ্রস্ত বাথোফোনের পক্ষে এই সমস্ত সত্য 
খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করা সন্তব হয়ে উঠেনি। তাসত্বেও তিনি এইগুলো 
প্রমাণ করেন। ১৮৬১ সনে তিনি রীতিমত বিপ্লবেরই স্থা্ি করেন। 
বাখোফোনের বিরাট গ্রন্থ লেখা হয় জারমীন ভাষায়। ঘে পময় বইখানা 
লেখা হয়, সেই সময় পৃথিবীর ন্ান্ট জাতের তুলনায় জার্মানদের আধুনিক 
পরিবারের প্রাগৈতিহাস সস্বন্ধে খেয়াল ছিল না মোটেই । কাজেই বাখোফোন 
অখ্যাত অবস্থাতেই কাল কাটাতে বাধা হন। তার পরবর্তী গবেষকের 
আধিভাব হয় ১৮৬৫ সনে । বাখোফোনের নাম পর্যন্ত এই নতুন গবেষকের 
শ্রতিগোচর হয়নি 
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এই নতুন গবেষকের নাম পে. এফ, ম্যাকলেনান। সকল টিক দিরেই ইনি 
বাখোফোনের বিপরীত-ধর্মী। প্রতিভাশালী মরমী বাধীর পরিবর্তে ইনি ছিলেন 
শুফ-কাষ্ঠ আইনজীবী । করনা-প্রবাহের আতিশয্যের পরিবর্তে দেখ যাঁয় যেন 
ব্যারিস্টার আত্মপক্ষ-সমর্থনের জ্য অনবরত আপ|ত-ুক্তি-যুক্ত প্রমাণ ও তথা 
ঝেড়ে চলেছেন। প্রাচীন ও আধুনিক যুগের বনু অসভ্য, বর্বর, এমন-কি, সভা 
তের মধ্যে ম্য।কৃলেনান্‌ এমন এক বিবাহ-প্রগার সন্ধান পান, বে বিয়েতে বর 
একা বা তার বন্ধু-বান্ধবদ্দের নিয়ে কন্ঠার আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে ষেন তাকে 
জোর দেখিয়ে ছিনিয়ে নিয়ে আসে । এই প্রথা নিশ্চয়ই এমন এক প্রথা থেকে 
উদ্ভূত হয়েছে, ফে-প্রথা অন্থুারে এক উপজাতীয় পুরুষগণ অন্ঠান্ট উপজাতির কাছ 
থেকে জোর করে মেক ছিনিয়ে এনে বিয়ে-সার্দী করতে অভ্যান্ত ছিল। এখন 
জিজ্ঞান্ত, এই “হাররাণ করে বিয়ে করার” মুপীভূত কারণ কি? পুরুষরা বতদিন 
আপন উপজাতির মধ্যে প্রয়োজন মত নারী পেরেছে, ততদিন নিশ্চয়ই এই 
অমন্ত| দেখা দ্রেয়শি | কিন্তু সচরাচরই আমাদের চোখে পড়ে যে, অপেক্ষা 
অনগ্রসর লৌকঅনের মধ্যে এমন কতকগুলো দলের (81009), (১৮৬৫ সনে এই 
সমস্ত দণ বা শ্রেণীকে উপজাতিরূপেই বিবেচনা! করা হদদেছে ) অন্তিত্ব আছে যার 
চৌহদ্দীর মধ্যে বিষ়ে-সাদী নিষিদ্ধ করা হয়। কাজেই পুরুষের স্ত্রী আর ন'রীদের 
স্বামী টুঁড়ে বের করতে হয় দলের বাইরে। কতকগুলি উপজাতির মধ্যে আবার 
এমনও দেখা যায় যে, এক-একটা দলের পুরুষদের নিজ দুল গেকেই স্ত্রী বাছাই 
করে নিতে হয়। ম্যাকলেনান প্রথমোক্ত শ্রেণীর উপজাতিগুলোকে “গোত্রান্তর- 
বিবাহী” (550581005) এবং শেষোক্ত শ্রেণীর জাতিগুলিকে “দগোতর-বিবাহী” 
(90005907005) আখ্য] প্রদান করেন। অতঃপর তিনি তাড়াতাড়ি “গোত্রান্তর- 
বিবাহী”” ও “সগোত্রবিবাহী+-৪য়ালা উপজ্বাতিগুলোর মধ্যে কঠোর পরস্পর- 
বিরোধিতার ভাবও আবিষ্ধার করেন। গোত্রান্তরবিধাহ সন্বন্ধে তার নিগ্রের 
গবেধণাই স্তাকে চোখে আল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে, অধিকাংশ বা সমন্ত ক্ষেত্রে 
(না হ?লেও অনেক স্থলেই এহ বিরোধিতা তার কল্পনাতেই সীমাবন্ধ। তা সত্বেও 
তিনি তাঁর উপরেই তীর মতবাদটা দাঁড় করাতে চেষ্ট। করেন। এই খিয়োরী বা 
(মতবাদ অনুসারে *গোত্রাস্তর-বিবাহী” উপজাতিগুলো একমাত্র অপর-কোন 
[উপত্রুতি থেকেই স্ত্রী গ্রহণে সক্ষম। অ-পত্য অবস্থা এক উপজাতির লাগে 
অপর উপজ|তির চিরস্তন সংগ্রাম চল্ছে। কাধেই, স্ত্রী-সংগ্রহ করতে হলে শুধু 
(বলপ্রয়ে!গ ছাড়া আর উপায়াস্তর ছিল ন। বলে তীর বিশ্বাস। * 
1 


? 11% 


ম্যকৃূলেন|ন্॥ অতঃপর প্রশ্ন উত্থাপন করেন £ গোত্রাস্তরবিবাহ-প্রথা এল 
কোথা থেকে? গোত্র-সম্পক” ব। নিষিদ্ধ-যোনি-সংলগের (17069) ধারণার 
স্ষ্ি হয় অনেক পরে; কাজেই, এছটোর সাথে গোত্রাস্তর বিবাহের কোন সম্পক” 
থাকতে পারে না। কিন্তু অ-সভ্যর্দের মধ্যে আর একটা প্রথা প্রায়ই দেখতে 
পাওয়। যায়। কন্যাসন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গলা টিপে তাকে মেরে 
ফেল! হয্ব। ফলে প্রত্যেক উপজাতির মধ্যে পুরুষের সংখ্যািক্য ঘটে, কাজেই 
কয়েকজ্বন পুরুষ মিলে একজন পত্রী গ্রহণ করে--তাই-ই বহুস্বামিত্ব। এতে 
মাকে চিনবার কোন অন্ুবিধা'ন। ঘটলেও বাপ যে কে তা নিরূপণ কর! ছুঃসাধ্য 
হয়ে উঠে। কাজেই, মায়ের দিক থেকে বংশ নিরূপণ রেওয়াজে পরিণত হয়। 
পুরুষ অর্থাৎ বাপের দিক থেকে বংশানুক্রম নিরূপণ পুরোপুরিভাবে পরিত্যক্ত 
হরঃ এককথায়, জননী-বিধির অয়-্রয়কার দেখা যায়। বহুম্বামিত্ব সমাজে 
নারীর ঘাটতি কিছুটা পরিমাণে দূর করলেও এন্গুবিধা যোল আনা দুর করতে 
পারে মাই। কাজেই অন্ত উপজাতি &েকে মেরে চুরি, নারী- হরণ ইত্যাদি 
দ্বস্তরে পরিণত হয়। 

ম্যাক্লেনান্‌ “স্ট।ডিত্স ইন এন্সান্ট ছিস্টরী”তে (প্রাচীন ইতিহাস নিয়ে 
গবেষণ1) আদিম যুগের বিবাহ-প্রথ। শীর্ষক প্যারায় লিখেন_ 

“সমাজে পুরুষ ও নারীর সামঞ্জস্তের অভাববশত গোত্রান্তরবিবাহ ও বহু- 
স্বামিত্ব দুই-ই ঘটেছে। কাজেই, গ্ৌত্রান্তর-বিবাহী জাতিগুলে।র মধ্যে ষে 
প্রথমে বন্ু-স্বামিত্ব-প্রথ৷ প্রচলিত ছিল তা স্বীকার করতেই হু'বে '..*.** 
এইজন্ত, গোত্রাস্তর-বিবাহী উপজাঠিগুণির মধ্যে প্রথমত একমাত্র মায়ের দিক 
থেকে রক্ত-লম্পক নির্ধারণই থে দত্তর ছিল 'তাঁও নিভূলিরূপে মেনে নিতে হয়| 

গ্রো্রাস্থরবিবাহ-প্রথার গুরুত্ব আর এর যে ভূরিভূরি নিদর্শন দেখতে পাওয়া 
যা সে-সম্বন্ধে শোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ম্যাক্লেনান্‌ ঝড় রকমের কাজই 
করেন। তবুও তকে এই প্রথার আবিষ্কারক বল! চলেনা মোটেই । আর 
এই প্রথাট। তিনি আরও কম বুঝতে পেরেছেন। বহু লেখক ও ধমালোচকের 
,ইতত্তততবিদ্গিপুটাকা-টীপ্লনী ইত্যাদির নোট চয়ন ক'রে ম্যাকৃলেনান্‌ তর গবেষণা 
চালান। অপেক্ষাকৃত পূর্বতন বুগের এই লমস্ত তথ্য ছাড়া, ল্যাাম ১৮৫৯ 
সনে তার (0055০119055 চ:1)059198%') বিবৃতিমূলক ইতিহাস বিজ্ঞান 
নামক গ্রন্থে মাগার নামধেয় ইণ্ডিয়ানদের ভেতর প্রচণিত এই প্রথার নিভূল ও 
আন্ুপুধিক বিবরণী প্রদান করে বলেন যে, এক সময় পৃথিবীর পর্বন্ধ এই 
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প্রথার বুল চলন ছিল। ম্যাকূলেনান্‌ নিজেও ল্যাথামের এই উক্তি উদ্ধত 
করেন । ১৮৪৭ সনে মর্গান তার ইরোকোয়া সম্পকিত পত্রাবলীতে (আমেরিকান 
রিভিউ) এবং ১৮৫১ সনে “ইরোকোয়া জাতি সঙ্ঘ” শীর্ষক প্রবন্ধে এই উপ- 
জাতির মধো কয়েকটি “*গাত্রান্তর-বিখাহী” দলের অস্তিত্ব ইতিপূর্বেই প্রমাণ 
করেন। পক্ষাস্তরে ম্যাকৃলেনান্‌ তার আইনজীবিন্ুলত মস্তি নিয়ে আলোচনা 
চালাতে গিক্কে যে ধোয়ার রাঙ্োরই স্থষ্টি করেন তা আমর! প্পষ্টই বুঝতে 
পারবো । বাথোফোন তার মরমী বাদ-অনিত কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করে জশনী- 
বিধি সম্পর্কে আপোচনায় যেটুকু কৃতিত্ব দেখান ম্যাকৃলেনানের ভাগ্যে তাও জুটে 
উঠেনি । মায়ের দক থেকে বংশানুক্রম নির্ধারণ যে অপেক্ষাকৃত প্রাচীনতর 
প্রথা, ম্যাক্লেনান তা! প্রচার কঃরে অবশ্ঠই কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। তবে 
বাখোফোনই যে এবিষয়ে অগ্রণী ও পথ-প্রদর্শক তা ম্যাকৃলেনান পরে সুস্পষ্ট 
ভাবেই শ্বীকার ধরেন। ছুঃখের বিষয়, ম্যাকৃলেনান্‌ এখানেও পরিষ্কারভাবে 
তার মতবাদট। দঁড় করাতে পারেননি। “কেবলমাত্র নারীর দিক" থেকে 
আন্বীরতার» বারী তিনি হামেশাই প্রচার করেন। মান্ধাতার আমলে এই উল্ভি 
সত্য হলেও সামান্পিক ভ্রমবিকাশের পরবর্তী স্ত:গুলোতেও'তিনি এই বাক্য 
অনবরত প্রয়োগ করেন। পরবর্তী স্তরগুলোতে বংশানুত্রম ও উত্তরাধিকার 
জননী-বিধি দ্বারা নিয়ান্ত্ুত হ,লেও পুরুষের দিক থেকে আত্মীয়তা রীতিমত 
সামাজিক প্রথর় পরিণত হয়। এখানেই গ্রন্থকট আইনজীবিস্ুলভ মনের প্রকট 
পরিচয় মিলে। আইনজীবীদের দ্বপ্তর্ঠ এই যে, একট] কাটখোট্টা ধরাবাধা 
আইনের শব্ধ বেছে নিয়ে পরিবতিত অবস্থার ভেতরে যখন এই শঙ্ের প্রয়োগ 
আর চলতে পারেনা তখনও গায়ের জোরে অপরিবতিত অবস্থাতেই ওটাকে 
চালাতে চেষ্টা করে থাকেন। 

ম্যাকৃলেনানের থিয়োরী ব৷ যতবাঘটা আপাতদৃষ্টিতে সত্য মনে হঠলেও তাঁর 
নিদ্ষের কাছেও তা! অন্রান্ত সত্যরূণে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেনি । “পুরুষের 
দ্বিক থেকে আত্মীল্নতা নিরূপণ” অর্থাৎ পুরুষের দিক থেকে বংশাহক্রম 
নির্ধারণে অতাস্থ্ জাতগুলির মধ্যেও বন্দী কারে বিয়ে করার প্রথা সুস্পষ্ট 
দেখতে পাওয়া যায” (পৃঃ ১৪০)। তাছাড়া, “মক্জার বিষয় এই যে, যেখানে 
গোল্রান্তর-বিবাছ ও প্রাচীনতম কুটুবজ্ঞান ও আত্মীন্নতার রীতি ঠিক পাশাপাশি 
অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়, সে-সমন্ত ক্ষেত্রে শিগ্ুহত্যার অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া 
যায় না” অন্ততপক্ষে ও ছূঃটে। বিধর ম্যাক্লেনানের কাছে কিনতু" 
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কিমাকার বোধ হয়েছে । ছ'টে। বিষয়ই তার ব্যাঁখা-গ্রণাসীর এমন বিরোধিতা 
করে যে, নতুন এবং আরও বেশি গটিল অনুমিতির (17)20)653 ) আশ্রয় 
গ্রহণ করে তিনি উদ্ধার পাওয়ার চেষ্ট। করেন। 

প্রকৃত অবস্থা যেমনি হোক-নাকেন, ম্যাকৃলেনানের থিয়োরী কিন্তু ইংরেজদের 
ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করে। ইংলগ্ডে তাঁর সমর্থকরাও ছিল দ্বলে ভারি। পারি- 
বারিক ইতিহাসের, আবিষ্কারক হিসাবেও তিনি অফুরন্ত যশের অধিকারী হন। 
ইংরেজরা তাকে এহিসাধে একমাত্র নির্ভরযোগা বিশেষজ্ঞ বলেও মেনে 
নেয়। কোন কোন গবেষণার ক্ষেত্রে সামান্ট-একটু এদিক-ওদিক দেখ! 
গেলেও তৎ্প্রচারিত “গোত্রাস্তর-বিবাহী” ও “পগোত্রবিবাহী” জ্রাতিদের 
বিরোধিত। সর্ববাদী-সম্মত সত্যের ভিত্তিমূলরূপেই স্বীকৃত হয়। ঘোড়ার চোথের 
ঠুলির মত এই মতবাদের আওতায় স্বাধীনভাবে অনুন্ধান_-গবেধণী। পরিচালনের 
কোন উপায়ই ছিল না। কাজেই, এদিক দিয়ে কোনরূপ প্রগতি বা অগ্রগতির 
পথও কপ হয়েষার। ইংলগ্ড ম্যাকূলেনানের অতিরপ্িত প্রশংসা! আর অন্থাত্ 
ইংলগ্ডের অনুকরণ যেরূপ বাতিক ব! ফাশানে পরিণত হয়েছে তার বিরুদ্ধে 
কর্তব্যের থাতিরে একমাত্র বক্তব্য এই যে, এই পণ্ডিত গবেষণ! চাঁলিয়ে যেটুকু 
উপকার করেছেন, “'গোত্রান্তর-বিবাহী” ও “সগোত্র-বিবাহী', জাতিঘের 
বিরোধিতার ভ্রান্ত মতবাদের দ্বার তিনি তাঁর চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতি করেন। 

ইতিপুর্বেই বান্তব ঘটনা ও তথ্যের এত বেশি ভিড় জমে যে তার ঝাড়ামোছ! 
কাঠামোট|র ভিতরে এইগুলোর খাপ-খাওয়ানো অসম্তব বিবেচিত হয়। বহ- 
পতিত, বছ-্নামিত্ব, 3 একপতি-পত্রিত্ব__ম্যকূলেনান কেবলমাত্র এই তিন 
রকমের বিয়ের সঙ্গেই পরিচিত ছিলেন। কিন্তু বিবাহ-প্রথা সম্পর্কে তই 
তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'তে থাকে, ততই ভূরিভূরি, প্রমাণ পাওয়া যেতে থাকে যে, 
অনগ্রসর আতিদের মধ্যে এমন-পব বিবাহ-প্রথার সন্ধান পাওয়া যায়, যেখানে 
কতকগুলো লোককে এক সঙ্গে যৌগভাবে কতকগুলো নারীর স্বামীরূপে দেখ! 
ায়। লুবক (সভ্যতার উৎপত্তি, ১৮৭* ) এই দলগত বিয়েকে (“যৌথ বিবাহ”) 
পিতিহাপিক সত্যরূপে স্বীকার করেন। 

* ম্যাকৃলেনানের তব্বপ্রচারের অব্যবহিত পরেই ১৮৭১ জনে মরগ্যান তার 
নতুন প্রমাণ নিয়ে র্মঞ্জে দেখা দেন, যা নানদিক দিয়ে চূড়ান্তও বটে। 
ইরোকো যাদের (স্যরক্তজ) অত লগোত্র-প্রথা মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের লমঘ্ত আদিম 
জাতিদের বেলাতেই সমানভাবে প্রযোগ্র্য। কাছেই, একট! গোটা মহাদেশেই 
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এই প্রথা প্রচলিত। তবে এই সমস্ত জাতি বাস্তবিক পক্ষে *ষে-সমন্ত বিবাহ- 
প্রথায় অত্যন্ত সেই সমস্ত গ্রথ! থেকে উদ্ভূত আত্মীয়তার ক্রমিকণপর্যায়ের সঙ্গে 
এই (সমরক্রজ)-সগোত্র-প্রথার ঘোরতর বিরোধিতাই দেখা যায়। চ্গ্টান সমন্ত 
আমেরিক। মহাদেশের আদিম অধিবাসীদের মধ্যে লগোত্র-প্রথার অস্তিত্ব সম্পকে 
স্থির দিদ্ধান্তেই উপনীত হুন। মরগ্যান জ্ঞাতিত্বপ্রথা সম্পকে তথ্য 
সংগ্রহ্থের জন্ত কতকগুলি তাঁলিক ও প্রশ্নপত্র তৈরি করেন । অতঃপর পৃথিবীর 
অন্তান্ত জাতির মধ্যে বক্ত-সম্পর্ক নিরূপক প্রথাসমূহ সম্পর্কে তথাসংগ্রহ এবং 
এতদ্‌ সম্পকেতীর তালিকা ও প্রশ্নাবলী দেশ-বিদেশে প্রেরণ সম্পকে” তিনি 
ফেডারেল গবর্ণমেন্টের সাঁহাধা গ্রহণ করেন। উত্তরগুলো থেকে তিনি নিম্নলিখিত 
বিষয়গুলি আবিষ্কার করেন £ (১) আমেরিকান ইণডিয়ানদের পগোত্র সম্পক" 
প্রথা এশিয়ার বছ জাতির মধ্যে ব্ছ্িমান; কিছু পরিবতিত.আকারে এই গ্রথ! 
আফ্রিকা ও অস্টে,নিয়াতেও প্রচলিত আছে ; (২) এএ পরিপূর্ণ ব্যাথ্যা একপ্রকার 
দলগত বিয়ের মধ্যেই ঢুঁড়ে বের করতে হ'বে। হাওয়াই ও অস্টে,লিয়ার নানা 
দ্বীপে দ্ল-গত বিয়ের এখনও অস্তিত্ব রয়েছে । তবে এই ধরণের বিয়ে ক্রমেই 
লোপ পাচ্ছে ; এবং (৩) ধর সমস্ত দ্বীপে এই ধরণের বিবাহ-প্রথার পাশাপাশি এমন 
এক (সমরক্তজ) সগোত্র-প্রথার অস্তিত্ব দেখা যায় ঝর ব্যাথা। অধুনা-লুপ্ত আরও 
এক প্রকার প্রাচীনতর দলগতখিয়ের দ্বারা সম্ভবপর | ১৮৭১ সালে “5/96508 
০6 0০058780171 200. 2:01” (সগোত্র গ্রগা ও কুটুম্ব জ্ঞানের 
রকমফের) নামক গ্রন্থে তিনি এই সমস্ত প্রমাণপত্র ও এইগুলো সম্পকে নিজের 
শিদ্ধান্তসমূহ প্রকাশ করে ব্যাপকতর বিতর্কের সৃষ্টি করেন। পগোত্রসম্পকে র 
বিভির প্রথা থেকে আলোচনা শুরু করে এবং এক একটি প্রথা থেকে তার 
জুড়িদ্বার পরিবারিক-প্রথা পুনর্গঠন ক'রে তিনি নতুন গবেষণাধারার সৃষ্ট 
করেন। এইভাবে আমাদের দৃষ্টি ও কল্পনা-শক্কি মানুষের প্রাগৈতিহাপের কোঠায় 
শেখ পর্যন্ত উপনীত হয়। এই পদ্ধতি যদ্দি অন্রান্ত প্রমাণিত হয় তা+হলে 
ম্যাকূলেনানের চমক গ্রদ থিম্লোরী গুলোর প্রাপান্ত-পরিচ্ছেণই উপস্থিত হবে। 
ম্যাক্লেনান্‌ তার মতবাদের জন্য নতুন যুক্তি-জাল বিস্তার ক'রে “আদিম 
বিবাহ প্রথা? ব। [.1071055 [18770885-এর (5090169 17 4500161) 
[775015, 1876) নতুন সংস্করণ বের করেন। নিজের নিছক অন্থমিতির 
(05975585 ) আশ্রয় গ্রহণ ক'রে নিজে মানব পরিবারের পুরাদস্তর কন্রম 
ইতিহাস বচন! করলেও, তিনি লুবক ও ম্গ্যানের কাছ থেকে তাদের প্রত্যেকটি 
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বিবৃতির জন্ত কেবলমাত্র প্রাণেরহ দাবি করেন নি, তাঁদের কাছ থেকে তিনি! 
এমন অন্রান্ত প্রমাণের দাবি করেন, যেন এই পণ্ডিত ছুজনকে স্কটল্যাণ্ডে কোন: 
আদালতের সাম্নে হাজির হয়ে সাক্ষ্যদান করতে হবে। কিন্তু এই লোকটাই 
জার্মানদের মধ্যে মামাভাগ.নের নিগুঢ় অম্পর্ক (জার্ষেনিয়া, ২০-৩ম অধ্যায়) সম্বন্ধে, 
তাসিতুসের বিবরণী, দশ-বারজন ব্রিটেনের যৌথভাবে তারের পত্বীদের সঙ্গে ৷ 
বসবাস বিষয়ক শিজারের রিপোর্ট এব বর্বরদের মধ্যে যৌথস্ত্রী নিয়ে ঘরকল্প।: 
কর! সম্পকে প্রাচীন গ্রন্থকারদের বিবরণী অবলদ্বন করে ঠা মেআজে এমন 
সিদ্ধান্তে উপনীত হুন যে, এই লব জাতি বনু-্বামিত্বের (90198101) আমলেই : 
বসবাস করতো! স্রকারপক্ষের কাউদ্সেল যেন আসামীকে দৌবী সাব্যস্ত করার 
অন্থাই বাগাড়মবর বিস্তার করছেন। নিজের পক্ষ সমর্থনের অন্ত ইনি যেমন খুশি 
তেমনি যুক্তিজাল বিস্তার করবেন কিন্তু আসামীপক্ষের কাউন্দেলের কাছ থেকে 
তার গ্রত্যেকটি কথার জন্য [ভূল ও পুরোপুরি আইন-সঙ্গত প্রমাণপত্রাি দাবি : 
করবেন। | 
ম্টাক্লেনানের মতে ঘলগত-বিয়ে নিছক কল্পনা! ছাড়া অপর কিছুই নয়) 
তার ফলে, তান বাখোফোনেরও অনেক নীচে নেমেছেন। তিনি ঘোষণা 
করেন যে, মর্্যান-প্রকীতিত সগোত্র-সম্পকপ্রথাগুলি আনুষ্ঠানিক শিষ্টাচারের 
শিয়ম-কানুন মাত্র। প্রমাণস্বনূপ তিনি বলেন যে, ইও্ডিয়ানরা বিদেশী লোক, 
এমন-কি, শ্বেতাঙ্গকেও ভাই এ] বাবা বলে সম্বোধন করে। অবস্থা যদি এরকমই 
ঈড়ায়, “পিতা” “মাতা” “ভাই” “বোন” ইত্যাদি শব্বকেও অনায়াসে অর্থহীন 
সন্বোধননুচক উক্তিবূপে গণ্য করা যেতে পারে! কারণ লোকে ক্যাথলিক 
পুরোহিত ও মঠধারিণীদের “বাবা” ও “মা” ব'লে ডাকে। খ্ুষ্টান সন্ন্যাসী ও 
জন্নয/শিনীরা, এমন-কি, ক্রিম্যাসন্রা (166-7085079 ) এবং বুটিশ ট্রেড 
ইউনিয়ন ও এপোলিয়েসানসমূহের লদস্তরাও তাদের পূর্ণ অধিবেশনের সময় 
পরস্পরকে “ভাই” আর “বোন” বলে লস্বোধন করেন। মোটের উপর, আত্মপক্ষ 
সমর্থনের অন্ট ম্যাকৃলেনান পিতান্ত দুর্বল যুক্কি ও প্রমাণপত্রের অবতারণা করেন। 
ম্যাকৃলেনানের একট! দুর্গ এখন পথস্ত অনাক্রান্ত রয়েছে। গোত্রান্তরবিবাহী 
,ও সগোত্রবিবাহী ছ্রাতিদের পারস্পরিক বিরোধিতার উপর তিত্তি করেই তিনি 
তীর সমগ্র তত্ব কথাটাকে দাড় করাতে চেষ্টা করেন। এই ত্ত্বকথার বিরুদ্ধে 
কেউ করম চালাতে লাঁছদ করে নি। সকলেই সর্ববাদীসম্মতরূপে , এই 
তত্বফথাকে মানব-পরিবারের সমগ্র ইতিকথার মেরুদণ্ররূপেই স্বীকার করে 
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নেয়। এই বিরোধিতার ব্যাখ্যা করবাঁর জন্ত ম্যাকলেনটুনের চেষ্টা হয়ত 
ব্র্থই হয়েছে। নিজে যে-সমস্ত ঘটন! ও তথ্যের আশ্রয় গ্রহণ করেন, ব্যাখ্যা 
করতে গিয়ে তিনি হয়ত সেগুলোকেই প্রকারান্তরে অস্বীকার করতে বাধ্য হন। 
কিন্ত খোদ বিরোধিতাটা! অর্থাৎ পৃথক ও স্বাধীন ছু'টো জাতির একটা 
স্বজাতির মধ্যে থেকেই স্ত্রী গ্রহণ করে, আর আরেকটা এই প্রথাকে পুরো 
নিষিদ্ধ বলে ঘোষণ। করে,__পরস্পরের সঙ্গে পুরোপুরিভাবে অম্পর্কহীন এরূপ 
দুই শ্রেণী উপজাতির অস্তিত্ব_বেদ-বাইবেলের বাণীর মতই, অন্রান্ত সভ্য । 
উদ্াহরণন্ব ?প. জিরো-তুলোর “ওরিশ্রিনে ছল! ফ্য।মিলে+ পেরিবারের উৎপত্তি 
১৮৭৪) গ্রন্থ, এমন কি, লুবকের 011810 ০ 07%11128000 (সভ্যতার উৎপন্ভি, 
চতুর্থ সংস্করণ, ১৮৮২) গ্রন্থ খতিয়ে দেখলেই বাযাপারটা পরিষ্ষাররূপে বোঝা যাবে। 
এইথানে মরগ্যান তার গ্রাচীন সমাজ (১৮৭৭) (4480050£ 5০০16৮)৮) 
নামক প্রধান গ্রন্থথান। নিয়ে রঙগমঞ্চে আবির্ভূত হন। এই গ্রন্থখানাকে ভিত্বি 
করেই বর্তমান গ্রস্থের উৎপত্তি। ১৮৭১ সনে মগ্গ্যান যা ঠারেঠোরে উপলব্ধি 
করেন, তা এখন সু্পষ্টরূপে প্রতিভাত এবং অধিকতর বিকাশপ্রাপ্ত। গোত্রান্তর- 
বিবাহ ও সগোত্রবিবাহের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। বর্তমান সময় পর্যন্ত 
গোত্রাস্তর-বিঝাহী বলে কোন উপজাতির অন্তিত্বেরও সন্ধান পাওয়া যায় নি। 
প্রত্যেক জায়গাতেই অন্ততপক্ষে কিছু সময়ের জন্ত দলগতশ-্বিয়ের প্রচলন 
সর্বজনীন বাস্তব-সত্যরূপেই গণ্য। যে সময় দলগত-বিয়ের প্রচলন ছিল সেই 
সময় উপজাতি মায়ের দিক থেকে রক্তপম্পর্কযুক্ত কতকগুলি দলে অর্থাৎ গোর্ঠীতে 
বিতক্ত হয়ে পড়ে। এই গোষ্ঠীর মধ্যে বিয়ে কর! নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু গেঠীর 
মধ্যে বিয়ে নিষিদ্ধ হণেও উপজাতিটির মধ্যেই সকলে স্ত্রী-গ্রহণ করতে বাধ্য ছিল। 
কাজেই, প্রত্যেক গোষ্ঠী পুরাপুরি গোত্রাস্তরবিবাহী হলেও এই লমন্ত গোষ্ঠীকে 
নিয়ে গঠিত মূল উপজ।তিটা ছি খঁটি সগোত্রবিবাহী। ম্যাকৃলেনানের 
ক্রিম সৌধের ধবংসাবশেষটুকুও এইবার পুরোপুরিভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। 
মগ্যান কিন্তু এইখানেই ক্ষান্ত হননি। আমেরিকাবাসী ইত্ডিয়ানদের 
গোীপ্রথার মারফতে তিনি তার গবেষণ|ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বড় রকমের আবিষ্ষিয়ায় 
উপনীত হ'তে সক্ষম হন। জননী-বিধি-শাসিত এই গোঠী-প্রথার ভেতরে ভিন্রি 
এমন এক আর্িম প্রথা আবিষ্কার করেন, ঝা! থেকে পরবর্তী যুগের জনক-বিধি- 
শাশিত গোষ্ঠীপ্রণা উদ্ভৃত। প্রাচীন সভ্য জাতিদ্বের মধ্যে আমর! এরূপ 
গোষ্ী-প্রথারই সাক্ষ/ৎ পাই। এ্তিহালিকের নিকট ন্ুপরিচিত ছূর্বোধ্য হেঁয়াণী 
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গ্রীক ও রোমান গোঁঠী-প্রথার তাৎপর্য এখন ইত্ডিয়ান গোস্ী-প্রথার চেতরেই আবিষ্ক 
হয়ে সমগ্র আছ্রিমধুগের ইতিহাস এক নতুন ভিত্তিযুলের উপরেই প্রতিষ্ঠিত হয়। 

ডারুইনের ক্রমোন্নতিবাদ যেমন প্রাণী-বিজ্ঞানের নিকট, আর মার্কসের 
বাড়তি সূল্যের থিয়োরী (111607) 01 921010$ ৮৪106 ) যেমন ধনবিজ্ঞানের 
নিকট মূল্যবান, সভ্যঙাতিদের পুরুষ-শাঁফিত গোঠীর প্রাথমিক স্তর হিসাবে 
আদিম বুগের জননী-বিধি-শাপিত গোষ্ঠীর পুনরাবিষ্কারও নৃতত্বের নিকট তেমনি 
মুল্যবান বিবেচ্তি। মর্গ্যান্‌ এতদ্বারা পর্বপ্রথম মানব-পরিবারের ইতিহাসের 
কাঠামোটার সন্ধান পান। বর্তমানে যতদুর তথ্যাদি সংগ্রহ সম্ভবপর, তদনুসারে 
প্রাচীন যুগে পরিবারের ক্রমবিকাশের ধারাটার মোটামুটি স্বরূপটা পাকড়াও 
করা এখন সন্তব হয়েছে । আদিমযুগের ইতিহাস নিয়ে গবেষণা পরি- 
চালনের যে নয়া রাস্ত। থোলসা হয়, তা সকলেই স্বীকার করেন। শমগ্র নৃতত্ব- 
বিজ্ঞান জননী-নির্ধি-শালিত গোষ্ঠী-প্রথার উপরেই দগ্ডারমান। এই প্রথা 
আবিষ্কৃত হওয়ার পর, গবেষণা পরিচাপনের সময় কোথায় ও কিসের দিকে দৃষ্টিপাঁত 
করতে হবে আর কিভাবেই বা গবেষণার ফলগুণো সাজাতে হবে আমরা তার 
সন্ধ।ন লভ করি। কাজেই গানের গ্রন্থ প্রকাশের পর নৃতত-বিষয়ক গবেষণার 
ক্রুত প্রগতি সাধিত হয়। 

নৃতবনেবীরা, এমন কি, ইংলগ্ডের নৃতত্বসেবীরাও বর্তমানে মর্গ্যানের 
আবিক্ষিয়াগুলি প্রশংসার চোখেই দেখে থাকেন, অন্ততপক্ষে, আত্মসাৎ তো 
করেনই। কিন্তু একজনের মধ্যেও এমন সতত।| দেখ] যাঁয় না যে, (সম সোঁজানজি 
স্বীকার ক'রে বলে বে, মর্গ্য|নই আমাদের চিন্তারাজ্যে এই বিপ্ীবের স্থষ্টি করেন । 
ইংলগ্ডের পত্ডিতরা মর্গ্য।নের গ্রন্থখান সম্বন্ধে নীরবত| অবলঘ্বন করে বইখানার 
মুগ্পাত করার অভিলাধী। বড় জোর, গ্রন্থকারের অপেক্ষাকৃত পূর্বন্ভন 
আবি্ধিদা গুলি সম্বন্ধে দু'চারটে গ্রশংলাবাদ আওড়িয়ে রা গ্রস্থকারকে সরাসরি 
বিদ্বায় দিতে চেষ্টা! করেন। খুটিনাটি বিষয় নিয়ে চুলচেরা হিলাব করতে এদের 
কলান্তিবোধ না হ'লেও মগ্যানের বড়বড় আবিষ্কার গুলো সম্বন্ধে এ'রা একগুয়ে 
নীরবত্তা অবলম্বন করেন। “প্রাচীন সমাজ" ( এনগ্রেট সোগাইটি) গ্রন্থের 
সুল সংস্করগট। বারে নিঃশেষ হয়েছে । আমেরিকায় এই ধরণের বই 
বড়একট| বিকাঁয় না। ইংলপ্ডে, যতদুরসম্ব, নিয়মিতভাবেই বইথানার প্রচার 
বন্ধকরা হয়েছে। একমাত্র জার্মান অনুবাদ গ্রন্থথাঁনাই এই বুগ-প্রবর্তক 
সন্াগ্রস্থের একমাত্র সংস্করণরূপে এখনও কোনমতে বইয়ের বাজারে চালু আছে। 
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কিন্তু এত ঢাক ঢাক, গুড়গুড় কেন? গ্রস্থখাঁনাকে ধামাধাপুা! দেওয়ার বড়বনত্ 
পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারা যার । শিষ্টতার থাতিরে আমাদের পরিচিত নৃতত্ব- 
সেবীর! হামেশাই একে অপরের গ্রন্থ থেকে প্রচুর উদ্ধত করে বন্ধুত্বের পরিচয় 
প্রদান করে থাকেন। মর্গ্যান আমেরিকান। কাজেই, ইংরেজ নৃতত্বসেবীদ্দের 
প্রাণাস্ত-পরিচ্ছেদ উপস্থিত হয়েছে। তথ্যসংগ্রহ সম্পকে বথেষ্ট বাহাদুরি 
লবেও এই লমস্ত তথ্য সঙ্গিবেশ ও এগুলোর শ্রেণীবিস্টাদের বেলায়, এককথায়, 
ঃআইডিগা বা ভাব-ধারা জম্পকে তাদেরকে দু'জন প্রতিভাশালট বৈদেশিক__ 
ঘাখোফোন ও মর্গ্যানের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। জার্সানকে বরং বরদাস্ত 
কর! চলে কিন্তু আমেরিকানের দ্বাপট সহা করা! যায় কেমন করে? কোন 
আমেরিকানের বিরোধিত1 করার সময় প্রত্যেক ইংরেজকেই দারুণ দ্বেশ-প্রেমিক 
দেখা যায়। মাফিন যুক্তরাষ্ট্রে আমি এর জলন্ত দৃষ্টান্ত গ্রত্যক্ষ করি। তাছাড়া, 
ম্যাকুলেনান প্রকৃতপক্ষে বুটিশ নৃতত্ববিদ্ঠার নেতা ও লরকারী প্রতিষ্ঠাতা । 
শিশুহত্যা, বছু-বিবাহ, পাশবিক বিবাহ, জননী-বিধিশানিত পরিবার-_ 
তৎক্ৃক কৃত্রিম উপায়ে গ্রথিত এই এ্রতিহাপিক-ক্রম লম্বন্ধে আলোচনার ময় 
গভীর আস্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন ধেন নৃতত্ব-বিষয়ক শিষ্টাচারেই পরিণত হয়েছে। 
গোত্রান্তরবিবাহী ও সগোত্রবিবাহী উপজাতিগুলির মধে) প1রম্পরিক জংশ্রবহীনতা 
ও পুরো নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে সামান্য মাত্রায় সংশয় প্রকাশও দারুণ অধর্নাচারের 
পরিচায়ক । এই পবিত্র সিদ্ধান্তগুলোকে ভ্রান্ত প্রমাণ করে মর্্যান ধর্মপ্রোহিতারই 
পরিচয় প্রদান করেন। তাছাড়া, মরগ্যান তাঁর গবেষণা এমন কৃতিত্বের সঙ্গে 
পরিচালন করেন যে, জ্বলন্ত ও প্রত্যক্ষ সত্যের মতই তার মতবাদটা সুল্পষ্টন্ূপে 
প্রতিভাত। কাজেই, গোত্রান্তরবিবাহ ও সগোত্রবিবাছের মধ্যে এতদিন 
নিরাশ্রয়ের মত ইতস্তত সঞ্চ1লিত হওয়ার পর, ম্যাক্লেনানপন্থীদের পক্ষে এখন 
কুষ্চিত করে এইমাত্র বলাই সাজে £ "এই তত্ব নিজেরাই বহুদিন পূর্বে উদ্তাবন 
ন! করে আমর! কেন এতকাল ঝোঁক] সেঙ্জে বসে আছি ।” 

মর্যানের তখাকখিত অপরাধনূলক মতবাদটা সম্পর্কে নেতৃস্থানীয় নৃতত্ব- 
সেবীরা যে নীরবতা অবলম্বন করে তাকে উপেক্ষা করেন সে-সম্বন্ধে যেন 
অনেকট। পরোয়া না করেই মগ্্যান ষ্টার অপরাধ যোলকলায় পূর্ণ করেন। কারণু 
তিনি কেবলমাত্র ফরাসী পণ্ডিত ফুরিয়ের মত সভ্যতা, পণ্য- 'উৎপাদন-সমিতি 
তথা, বর্তমান দমার্ধের মূল ভিত্তিটার তীব্র সমালোচনাই করেন নি, তিনি 
বর্তমান লমাজের ভাবী রূপান্তরের এমন আভা প্রদ্ধান কৰেন, বা একমাত্র কার্ল 
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মার্ক সের পক্ষেই সম্ভবপর । কাঁজেই, “উতিহাসিক পদ্ধতি মর্গ্যানের ধাতে সহা হয় 
না" বলে ম্যাকৃলনান যে তাঁর বিরুদ্ধে গালিবর্ষণ করবেন, এতে আর আশ্চর্যকি ? 
১৮৮৪ লনে জেনেভার অধ্যাপক-গ্রবর মিঃ জিরো-তুলেশাও একই কথায় ম্্গ্যানের 
বিরুদ্ধে গায়ের ঝাল ঝেড়েছেন। ১৮৭৪ সনে (ওরিজিনে গ্য লা ফামিলে ) এই 
ভন্তরমহোদয় ম্যাক্লেনান-প্রকীতিত গোত্রাস্তরবিবাহের গোলগধাধায় পড়ে খন 
অন্ধকারে হাড়ি বেড়ান, তখন, মগণণানই এ'র উদ্ধার সাধন করেন। 

আদিম মানব সমাজ্জের ইতিহাস মর্গ্যানের কাছে যে আরও কত বিষয়ে 
খণী, সে সম্বন্ধে এখানে কোন আলোচনা করতে চাইনে। গ্রন্থের ভেতরে সে 
সস্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা কর! হয়েছে৷ মগর্যানের প্রধান গ্রন্থথানা প্রকাশের 
পর চৌদ্দ বছর অতীত হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে মানবজাতির আদিম-সমাজ 
অম্পকো্ গবেষণার উপযোগী মালমসলার বহর যথেষ্ট পরিমাণে বেড়ে গেছে। 
নৃতত্ব-সেবীর! ছাড়া, পর্যটক, আদিম যুগের ইতিহাসের পেশাদার লেখকের দল, 
তুলনামুলক আইন-বিজ্ঞন বিশারদরাও যোগদান কঃরে এতে হয় নতুন তথা, না- 
হু নতুন দৃষ্টিভঙ্গি যোজনা করেছেন । ফলে মর্গ্যানের কোন কোন বিশেষ দফার 
কতকগুলি দ্বোটথাট অন্ুমিতি সম্পর্কে সংশয়ের সমষ্টি হয়েছে, এমন-কি, ভ্রান্ত 
গ্রামাণিতও হয়ে থাকৃবে। কিন্তু এই সমস্ত নতুন তথ্য তার গ্রন্থের ঝড় বড় 
ভাবধারাগুলোর একটাকেও স্থানচ্যুত করতে পারেনি। তৎপ্রবিত আদিম 
যুগের ইতিহাসের ক্রমবিস্তাপের ধারা মোটামুটিভাবে এখনও অব্যাহত অবস্থায়ই 
আছে। নৃতত্ব-ব্ষগ্নক গবেষণায় মর্গ্যানের সুমহান অবদ|ন যে-ভাবে সতক তার 
সঙ্গে আচ্ছন্ন ক'রে রাখার চেষ্টা করা হয়, বান্তবিকপক্ষে, তার কৃতিত্ব ঠিক 
তেমনিভাবেই ভ্রমশ বধিত হচ্ছে (১)। 

লগ্ন, ফ্রেডেরিক এন্সেল্দ্‌ 

১৬ই ভুন, ১৮৯১। 

(১) ১৮৮৮ সালের সেপ্টেম্বর ম।সে নিউইয়র্ক থেকে ফিরে আসার সময় রসেষ্টার জেল! থেকে 
নির্বাচিত কংগ্রেসের একজন ভূতপূর্ব মদন্তের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। লুই মগ্যানের সঙ্গে 
এর পরিচয় ছিল।, দুর্ভাগ্যের বিষয়, মর্গ্যান সম্বন্ধে তিনি আমাকে বিশেষ কিছু বলতে প'রেন 
না। তিনি বলেন যে, মর্গ্যান বে-সরকারী নাগরিক হিদাবে রসেষ্টারে বাদ করতেন। তিন 
ছিনরাত স্টার গড়াশোন। নিয়ে মগ্ন খাকতেন। তীর ভাই ছিলেন সৈন্তবাহিনীর একজল কর্ণেল । 
ওয়াশিংটনের সামরিক দপ্তরে ইনি চাকরি করতেন। মর্গান্‌ এই ভাইয়ের সাহায্যে তার 
গবেষণা! সম্পর্কে গবর্ণমেন্টের দৃষ্টি আকর্ধণ ক'রে সরকারী বায়ে তীর কয়েকখান| বই ছাপিয়ে নেন। 
আমার সংবাদদাতা যখন কংগ্রেসের সদস্ঠ ছিলেন, তখন তিনিও একাজে তকে সাহাব্য করতে 
চেষ্টা করেন।-এফ, ই, 


পরিবার, সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি ' 
প্রথম অধ্যায়া  সিাতি 
বস্কৃতির বিভিন্ন প্রাগৈতিহাসিক শর 


বিশেষজ্ঞের জ্ঞান-বুদ্ধি নিয়ে মগ্্যানই সর্বপ্রথম মানবজাতির প্রাগৈতিহাসিক 
যুগকে নির্দিষ্ট নিয়ম ও শৃঙ্খলার ভেতরে আনয়ন করতে চেষ্টা, করেন। আর 
যতদিন কোন গুরুত্বপূর্ণ অতিরিক্ত বিষয়-বন্তর চাপে পরিবর্তন দাধনের 
প্রয়োজন উপস্থিত না হয়, ততদিন তার শ্রেণীবিষ্ঠাসই বলবৎ থাকবে। 

অ-সভ্য (99৮8591) অবস্থা, বর্বর (59168190)) ও সভ্যতা মানব 
লমাজের ] এই তিনটি প্রধান যুগের মধ্যে প্রথম ছুটো৷ এবং তৃতীয় যুগের 
পরিবর্তনের সথচনার সময় পর্যস্ত নিয়ে তিনি আলোচনা চালান। অ-সভ্য অবস্থা 
ও বর্ধর যুগকে তিনি আহার্য উৎপাদনে প্রগতির ক্রম অনুসারে নিয়, মধ্য ও উচ্চ 
এই তিনটি স্তর বা পধায়ে বিভক্ত করেন। [আহার্য উৎপাদনের প্রগতিকে 
মাপকাঠিরূপে বাবহারের ] কারণ সম্পর্কে তিনি বলেন ঃ 

“আহার্য উৎপাদনে মানবজ|তির নৈপুণ্যের উপরই তাদের পৃথিবীতে প্রাধান্স 
বিস্তারের জমগ্র সমস্তাট। নির্ভর করে। [সকলেরই বিশ্বা পৃথিবীতে ] 
একমাত্র মানবজাতিই আহার্য উৎপাদনের উপর পুরো ক্ষমতা বিস্তার করেছে, 
[ অর্থাৎ এই সমস্তাটাকে পুরোপুরি (১) মুঠোর মধ্যে আনয়ন করতে সক্ষম 
হয়েছে । কাজেই আহার্য উৎপাদনের উৎস .ও উপায়গুলির বিস্তৃতি সাধনের 
সঙ্গে মানবীয় প্রগতি ধারার প্রধান প্রধান যুগগুলোকে অল্লবিস্তর প্রত্যক্ষভাবে 
অভিন্নরূপে কল্পনা! কর! হয়েছে ।” (২) 


১। অসভ্য অবস্থা । 


কে) নিম্গন্তর-_-যানব্াতির শৈশব অবস্থা। মানুষ তখনো! তার মূল 
আবাস-্থল গ্রীন্মমণ্ডল ও শ্রীত্মমগুলের সন্নিহিত বন-জঙ্গলে, অন্তত আংশিকভাবে 
বৃক্ষে অবস্থান করে; এছাড়া, অতিকায় শিকারী জানোয়ারদের মধ্যে তার 
অবিচ্ছিন্নভাবে তিঠ্িয়া! থাক! কল্পনা করাও যায় না; ফল, শশাস, সূল তার আহার্ধ 





১ “পুরোপুরি স্থলে এঙ্গেল্স্‌ লিখেন "শ্রায়।” 
২ মগ্যান_পূর্বোজ গ্রন্থের ১৯ পৃঃ 5 


২ পরিবার, সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি 


্রব্য। মৌখিক ভাষার ক্রমবিকাশ এই বুগের প্রধান কীতি। এই গ্রতিহালিক 
বুগে বিদিত কোন জতিকেই আর আদিম অবস্থায় দেখা যায় না। যদিও এই 
বুগ চলে হাজার বছর ধরে তবুও এমন কোন প্রত্যক্ষ নজির ব| প্রমাণপত্র 
নেই যা দিয়ে এর অস্তিত্ব প্রম/ণ করা যেতে পারে; কিন্তু প্রাণীরাঘ্য থেকে 
মানবজাতির উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ স্বীকার করার সঙ্গে এই পরিবর্তনের 
যুগটাকেও অবশ্যই মেনে নিতে হয়। 

(খ) মধ্যস্তর__ভোজ্যবস্তরূপে মাছ (কাকড়া, ঝিনুক ইত্যাদি অলঘন্ত সহ) 
আগুন ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে, এই স্তরের সুচনা । মাছ আর আগুন উভয়ে 
উ্তয়ের পরিপূরক; কারণ, একমাত্র আগুনের সাহাধ্য নিয়েই মাছ শরী'রের 
পুষ্টিসাধন করতে পারে। এই নতুন ভোগ্যবন্ত আবিষ্কারের পর মানুষ জল- 
বানু আর স্থানের উপর প্রতৃত্ব বিস্তার করে। এমন কি, সেই [নতাস্ত অ-সত্য 
অবস্থাতেও তারা নদী আর সমুদ্রোপকুল ধরে পৃথিবীর অধিকাংশ অঞ্চলে 
ছড়িয়ে পড়ে। এই লব দেশান্তর গমনের প্রমাণনস্বরূপ বলা যেতে পারে বে, 
প্রত্তেক মহাদেশেই প্রাচীন প্রস্তর-যুগের (9910 26) বা পেলিওলিথ (2516০- 
1101০) নামে পরিচিত ধুগের আনাড়ীভাবে তৈরি ভেতা পাথরের অস্ত্র দেখতে 
পাওয়। ধায়; এ সমস্ত অস্ত্র বা উহ্ার অধিকাংশের ব্যবহার সর্বতোভাবে বা 
প্রধানত এই যুগেই আরন্ত হয়। নতুন অধিকৃত অঞ্চল, উন্তাবনের ন্ট অবিশ্রান্ত 
সক্রিয় তাগিদ বোধ, আর ঘর্ষণ দ্বার আগুন তৈরির ক্ষমত! মানুধকে নতুন নতুন 
ভোজ্যবন্তর উদ্ভাবনে পক্ষম করে তোলে। উদাহরণস্বরূপ বল| যেতে পারে থে, 
মানুষ ক্রমে গুড়ে! করার যোগ্য মূল ও কন্দ গরম ছাইয়ের গাধায় বা মাটির 
চুল্লিতে বসিয়ে ভোজ্য দ্রব্যে পরিণত করে। প্রথম অস্ত্র গ| ও বর্শা উদ্ভাবনের পর 
শিকারলন্ধ প্রাণীও মাঝে মাঝে ভোদ্য-বস্তুতে পরিণত হয়। কিন্তু সাহিত্যে কেবল 
মাত্র মৃগগ্ার্ীবী অর্থাৎ একমাত্র শিকারলন্ধ প্রাণীর মাংস খেয়েই জীবনধারণে 
অন্যন্ত যে-সব উপজাতির বিবরণী হামেশ| চোখে পড়ে, কিন্তু সেই ধরণের কোন 
উপজাতি কোনদ্িনই ধরাপৃষ্ঠে বিচরণ করেনি । কারণ শিকারের প্রাণী 
যোগাড় কর! তখন অত্যন্ত বিপজ্জনকই ছিল এবং কান্েই তা অন্তবপর ছিল 
ন্সা। এই অবস্থায়, ভোজ্যবস্ত সরবরাহের অনবরত অনিশ্চয়তাবশত নরমাংস 
ভোজন প্রথাও উদ্ভূত হয়ে খকবে। এই শুর চলে আরও বছু দীর্ঘ লমযন ধরে। 
অস্টে.লিয়ার বাসিন্দারা এবং পলিনেশিয়ার বু জাতি এখনও অসভ্য অবস্থার 
এই মধ্য স্তরেই আছে। 


প্রথম অধ্যায় ২১ 


গে) উচ্চন্তর__তীর-ধনুক উদ্ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে এই স্তরের'উৎপত্তি। তার 
ফলে শিকার-লন্ধ গ্রা্ণা নিয়মিতভাবে ভোজ্য-বস্ত আর শিকার স্বাভাবিক বৃতিতে 
পরিণত হয়। ধনুক, রজ্কু ৪ তীর তখন অত্যন্ত জটিল অন্ত্ররূপে গণ্য। 
তীরধনুকের উদ্ভাবন মানুষের রীতিমতভাবে বুদ্ধিবৃত্তিতে শাণ এবং বনু 
বৎসরের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পরিচায়ক; মোটকথা, আরও অনেক কিছু 
অ"বিষ্কারের পরিচয় এই নয়! আবিষ্কারের ইন্ধন জোগায় । আমর! দেখতে পাই, 
ঘৃন্ময়পাত্র ব্যবহারে অনভ্যন্ত, কিন্তু তীর-ধনূর সঙ্গে পরিচিত জাতিগুলি 
€ মন্যানের মতে এখান থেকে বর্ধরযূগের দিকে পরিবর্তনের সুচনা) ইতিমধ্যেই 
শনটিাম গুরিতে বসবান আরম্ভ করেছে। আর তার! ভোজ্যদ্রব্য উৎপাদনের 
উপায়ের উপরেও অনেকখানি প্রতুত্বলাত করেছে। কাঠের জলপাত্র ও 
বাসনকোসন, গাছের ছালের তন্ত দিয়ে হাতে-বোন। (তাতের সাহায্যে নয়) বস্ত্র, 
গাছের ছাল বা পাতলা শাখা দিয়ে তৈরি ঝুড়ি, ধারালো পাথরের অস্ত্র 
(06011070) আমাদের চোথে পড়ে । আগুন ও গ্রস্তরের কুঠার উদ্ভাবনের সঙ্গে 
সঞ্গে গাছের গুড়ি দিয়ে খোদাই করা নৌকার রেওয়াজও আরন্ত হয়; লোকে 
কাঠের কড়ি আর তক্তা দিয়ে মাঝে মাঝে বসত-বাড়িও তৈরি করে। 
উদ্বাহরণস্বরূপ, উত্তর-পশ্চিম আমেরিকায় ইও্ডয়ানদের মধ্যে এই সমস্ত অগ্রগতির 
ছাপ এখনও দ্বেখতে গাওয়া যায় । এরা তীর ধনুর বাবহার জানলেও মৃন্ময়পাত্র 
সম্পর্কে একেবারে অনভিজ্ঞ। বর্বর-যুগের লৌহ-নিশিত তরবারি আর সভ্যতার 
আমলের আগ্রোদ্রের মত অ-সত্য যুগের তীর-ধন্থুকই চরম অন্তররপেই গণ্য । 

২। বর্বর যুগ। 

কে) নিন্ষন্তর__মুন্সযপাত্র প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই স্তরের সুচনা । 
আগুনের কবল থেকে রক্ষা করার জন্তে প্রায়ই ঝুড়ি বা কাঠের পাত্রের গায়ে 
কাদ। লেপ হতো! । [প্রথম মুন্বয়পাত্র এইতাবেই তৈরি হয়। নানাক্ষেত্রে এর 
প্রমাণ পাওয়া! যায়। আর এই প্রক্রিয়। যে সম্তবও তাতে সন্দেহ করার বিশেষ 
কোন কারণ দেখা যায় না|] মোটের উপর, এইভাবে মানুষ আবিষ্কার করে 
যে, ভেতরে কোন পাত্র ন1 থাকলেও মাটির ছ্াচেই বেশ কাজ চলে যায়। 

এতক্ষণ আমর! ক্রমবিকাশের যে সাধারণ গতি ও ধারা নিয়ে আলোচনা 
করলাম, নির্দি্ই কোন যুগে, দেশ বা স্থান নিধিশেষে এই গতি ও ধার! সমস্ত 
জাতির উপরেই প্রয়োগ কর! চলে। বর্ধর যুগের প্রারস্তেই আমর! এমন একট! 
স্তরে পৌঁছি, যেখানে [পৃথিবীর ] ছুইটি মহাদেশের প্রাকৃতিক অম্পদগুলোর 


২২ পরিবার, সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি 


পার্থক্য রীতিমত'গ্রভাব বিস্তার করতে আরম্ত করে। পণ্ডপালন, জনন এবং চা" 
আবাঘ বর্বর যুগের প্রধান বিশেষত্ব । এই লমন্ন পূর্ব-মহাদেশ, তথাকথিত 
প্রাচীন-জগত পালনের যোগ্য প্রায় সকলপ্রকার জীব-ছানোয়ারের অধিকারী । 
এখানে কেবলমাত্র একটি ছাড়া সকল প্রকার খান্য-শশ্যও জন্মায়। পাশ্চাত্য 
মহাদেশ- আমেরিকায় লামা ছাড়া পালনের যোগা কোন স্তন্তপায়ী পণ্ড 
ছিল না । আর এই লাম! প্রাণীরও অস্তিত্ব ছিল দক্ষিণ-আমেরিকার মাত্র একটি 
অঞ্চলে । চাঁধশআাবাদের যোগ্য থাগ্ঘশস্ত গুলোর মধ্যে আমেরিকায় মাত্র একটি 
খাগ্মশন্তের অস্তিত্ব ছিল। এর নাম ভূর! । তবে এই শস্তটা ছিণ সর্বোৎকৃষ্ট । 
প্রাকৃতিক অবস্থার এই সমস্ত রকমফেবের আন্ত প্রত্যেক গোলাধে'র লৌকজন সে 
থেকে চলে আপন-আপন পথে। ফলে, মহাদেশ ছুটিতে বিভিন্ন স্তরে নান। 
প্রকার পার্থক্যের স্ৃষ্টি হয়। 


€ঘে) মধ্যস্তর।_পূর্ন গোলার্ধে পশুপালন থেকে এই স্তর আরম্ত হয়। 
পশ্চিম-গোলাধে” পয়ঃপ্রণালীর সাহায্যে খাগ্তশস্তের চাষ-আবাদ আর রোদে- 
শুকানো! ইট ও পাণর দিয়ে বাড়ি তৈরির সঙ্গে এই স্তরের সুচনা । 

পশ্চিম-গোলাধ নিয়েই এখন আলোচনা শুরু করা ঝক। কারণ এখানে 
ইউরোপিয়ানদের অধিকার আরম্ত হওয়ার পূর্বে এই ভ্তরটি মোটেই পরবর্তী স্তরটির 
দ্বারা স্থানচ্যুত হওয়ার অবকাশ পায় নি। 


ইণ্ডিয়ানরা ষথন আবিষ্কৃত 'হয়, তখন বর্বরষূগের নীচের ধাপের (মিনিসিপি 
নদীর পুর্বদিকের সমস্ত উপঞ্রাতি ) ইত্ডিয়ানর! ইতিপূর্বেই বাগানে ভুট্রঃর আবাদ 
আর সম্ভবত কুমড়া, শশা, খরমুজ প্রভৃতির আবাদেও অভ্যন্ত ছিল। এই সমস্ত 
ও তুষ্ট! থেকে তাদের খোরাকের অধিকাংশ লংগৃহীতও হয়। বেড়া-দিয়ে-ঘেরা 
কাঠের বাড়িযুক্ত গ্রামে তার! বাস করে। উত্তর-পশ্চিমের, বিশেষত, কলম্বিগা 
নদীর পাশ্ববরাঁ অঞ্চলের ই্ডিয়ানরা তখনও অ-সভ্যবুগের উচ্চ স্তরে। মাটির 
বাসন বা চাষআবাদ তাদের নিকট একেবারে অজ্ঞাত বস্ত। অপরদিকে, 
[ইউরোপিয়ানদের দ্বারা] অধিকৃত হবার সময় নিউ-মেক্সিকোর তথাকথিত পুয়েব্লো 
ইত্ডিয়ান, মেল্সিকোবানী, মধ্য-মামেরিকাবাসী ও পেরুবাসী ইণ্ডিয়ানরা ছিল 
ধর্ববুগের মধ্য স্তরে । এরা রোদে পোড়া ইট ও পাথরের তৈরি দুর্গপদৃশ বাড়িতে 
বাপ করতো। স্থান ও আবহাওয়ার ব্যতিক্রম অনুসারে ভুনা 9 আরও পাঁচটা 
গাছপালার চাষ-আবাদ জানত; কৃত্রিম জলসেচ দ্বার। এরা বিভিন্ন বাগানে বিভিন্ন 
অঞ্চল ও অলবায় ্থযার়ী এইসব চাব-আবাদ করে; এইগুলোই ছিল তাদের 


প্রথম অধ্যায় ২৩ 


প্রধান আহার্ধ । এর। সামন্ত কিছুকিছু পণুপালনও করে। মেক্সিংকা বাণীর! টাক 
ও অন্ত পাধী আর পেরুবাসীরা লাম] পালনে অভ্যস্ত ছিল। ধাতুর ব্যবহারও 
তারা জানতো, তবে লোহা এদের কাছে ছিল অজ্ঞাত; সে জন্ত পাথরের অস্ত্র ও 
হাল-হাতিয়ার ব্যবহার ত্যাগ করতে তার! সক্ষম হয় নাই। ঠিক এমনি অময়ে, 
স্পেনীয়েরা তাদের স্বাধীন ক্রমবিকাশের পণ চিরদিনের ন্ রুদ্ধ করে দ্েয়। 
পূর্-গোলাধে” দ্ধধ ও মাংস-সরবরাহকারী পণ্ড পালনের সঙ্গে ঙ্গে বর্বর যুগের 
মধ্স্তর আরস্ত হদ্ধ। কিন্তু এই যুগের শেষাশেি চা-আবানের সুচনা পর্যন্ত 
দেখতে পাওয়! যায় না। পঞ্তপালন, পণু-্নন এবং বড় বড় পণ্পালন সংগঠন 
আর্য ও সেমিটিক (58011663) এবং অপরাপর বর্ধরদের মধ্যে ভেদ্রেখা টেনে 
দেয়। ইউরোপীয় ও এলিয়াবাসী আর্ধগণ গরুর একই রকমের নাম ব্যবহার 
করলেও চাষ-আবাদের অধিকাংশ শশ্তের নামের মিল কদাচিৎ পাওয়। ষায়। 
সযোগ-সুবিধামত কতকগুলি স্থানে পশুপালন সংগঠন পল্লি-জীবনে পরিণতি 
লাভ করে। ইউফ্রেটিস ও তাইগ্রিসের তীরবর্তী তৃণপূর্ণ সমতলভূমিতে সেমিটিকগণ 
এবং ভারতবর্ধ ও আল্পল ও জাকৃসার্টেদ্‌ 08%:81189), তথা ডন, নীপার তীরবর্তী 
তৃণপূর্ণ সমতল ক্ষেত্রগুলির আর্ধগণ পল্লিজীবনে অত্যন্ত হয়ে উঠে। এইক্সপ 
পশুচারণ-ঘেগা ভূমিসমূছের, সীমান্ত দেশেই সর্বপ্রথম পশুপালনের রেওয়াজ 
আরম্ত হয়ে থাকবে। কান্সেই পরবর্তাঁ যুগগুলির লোকজনদের মনে এই ধারণা 
জন্মে ধে, পশুপালক (085£051) উপঞ্াতিগুলো এমন-সব অঞ্চল থেকে এপেছে, 
যেগুলো মানবঞ্জাতির প্রহ্থতিগৃহ হওয়া দুরে থাক, এসব উপজাতির অ-সভ্য 
পূর্বপুরুষ, এমন-কি সেইধুগের নিয়ন্তরের লোকজনদ্বের কাছেও বাসের অধোগ্য 
বিবেচিত হয়েছে । আর নদীতীরবর্তী তৃণপূর্ণ সমতলভূমিতে পল্লিীবন ঘাপনে 
অভ্যস্ত হওয়ার পর মধ্যযুগের এই লব বর্বরদের পক্ষে স্বেচ্ছায় আবার তাদের 
পূর্বপুরুষদ্ধের বনগুলগলে ফিরে যাওয়ার সম্তাবনার চিত্ত] করাও কঠিন হয়ে উঠে। 
উত্তর ও পশ্চিমে সরে যাওয়ার প্রয়োজন উপস্থিত হওয়ার অময়ও “লমিটিক ও 
আর্ধগণ পশ্চিম-এদিয়। ও ইউরোপের জঙ্গল সমাকীর্ণ অঞ্চলে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত 
করেনি । থাগ্বশস্তের চাষবাস দ্বারা এই লব অন্ুবিধার্জনক অঞ্চলে গৃহপালিত 
পণুগুলির আহার্ধ সরবরাহ এবং শীতকালেও উহাদের পাণনের ব্যবস্থা না হও 
পর্যন্ত তাদের পশ্চিম-এসিয়! ও ইউরোগে বসবাল করা সম্ভব হরন। যতদুর- 
সম্ভব, পঞ্ত-থাচ্ের জন্তই এই লব উপপ্রাতির লোকেরা খাগ্-শন্তের চাষ-আবাদ 
করে এবং পরে এসব ভোল্ছাত্রব্য মানুষের পুষ্টিসাধনে প্রয়োনীয় হয়ে উঠে। 


২৪ পরিবার, সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি 


দুধ ও মাংসের প্রচুর সরবরাহ, বিশেষত, শিশুদের পুষ্টিবিধানে এই দ্র'রকম 
খাচ্াদ্রবযের অনুকুল প্রভাবের ফলেই আর্ধ ও সেমিটিক জাতিগুলো অন্তান্ত 
জাতির তুলনায় উন্নততর মূল্য জাতি (2২9০০) রূপে গণ্য হয়। বস্তত নিউ-মেক্সিকোর 
পুয়েব লো ইত্ডিয়ানদের সম্পূর্ণরূপে শিরামিষভোজী বল্লেই চলে; সেই জন্য 
অধিকতর পরিষাণে মাছ-মাংস-ভোজী, বর্বরধূগের নিম়স্তরে অবস্থিত ইগ্ডিয়ানদের 
তুলনায় পুয়েবলো ইত্ডিয়ানদের যগজ্টা! আকারে অনেক ছোট দেখা যায়। যাই 
হোক, এই স্তরে'নরযাংমভোজন-প্রথা ক্রমে একরূপ লোপ পেয়ে যায়। স্থানে 
স্থানে ধর্মকর্ম ও যাহ্বিষ্ঠার অন্ত নরমাংসভোজন-প্রথা কোনরকমে টিকে থাকে। 
ধর্মকর্ষ আর যাঁছৃবিষ্ঠ। একই ধরণের |চজই বটে। 

(গা, উচ্চন্তর-_লৌহ-পিও ঢাঁলাই করার সঙ্গে সঙ্গে এই স্তরের উৎপত্তি) 
বর্ণমালার সাায্যে লিখনপদ্ধতি আবিষ্কার আর সাহিত্যিক আলোচনা গবেষণা" 
গুলির রেকর্ড রাখ। সম্পকে” বর্ণমালার প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে এই স্তর ক্রমশ 
সভ্যতা পরিণতি লাভ কয়ে। পূর্বেই বলা হয়েছে এই স্তরটা একমাত্র পুব- 
গোলাধেই স্বাধীনভাবে ভ্রমবিকাশ লাভের অবসর পায়; আর এর বিশেষত্ব 
হচ্ছে এই যে, পূর্ববর্তী স্তরগুলির সমবেত উৎপাদনের চেয়েও বেশি ধন-দৌলত 
এই স্তরটিতে উৎপন্ন হয়। পৌরাণিক যুগের (116101০ 2৪০) গ্রীকগণ, রোমের 
ভিত্তি প্রতিষ্ঠার সামান্ত-কিছু পূর্বের ইতালীয় উপঞ্াঁতিগণ, তালিতুসের আমলের- 
জার্মানগণ এবং অল-দন্থ্য যুগের (৬118 4১৪০) নরমানরা এই স্তরের 
অন্তভূক্ত। 

সকণের উপর, এই স্তরে গোমহিষ-পরিচালিত লোহার-ফলক-যুক্ত লাঙলের 
সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয় ঘটে। এই লাঙলের কল্যাণে জমিতে 
ব্যাপকভাবে চাষ'আবাদ সম্ভব হয়; ফলে, পূর্ববর্তী যে-কোন বুগের তুলনায় 
সীমাহীন আহার্য সরবরাহের স্থযোগ উপস্থিত হয়। ক্রমে চাষের জমি ও 
চারণস্ভূমির অন্ত বন-অরঙ্গল সাফ কর! চল্তে থাকে । লোহার কুড়ুল আর 
লোহার কোদাল ছাড়] যে বিস্তৃতভাবে বন-জঙ্গল সাফ করার সমস্তাটার আজও 
সমাধান হ'ত না ত! সহজেই অনুমেয় । লঙ্গে বলে লোকসংখ্যাও বেজায় বেড়ে 
থেতে আরম্ত করে; ছোট ছোট অঞ্চলগুলে! ঘন-লোক-বপতিপূর্ণ অঞ্চলে পরিণত 
হয়। [মাঠেময়দানে। চাষ-আবাদের রেওয়াজ প্রবতিত হওয়ার পুর্বে কোন কেন্তরীর 
নেতৃত্বের অধীনে পাঁচ-লাখ লোকেরও একত্র সমাবেশ অতি অনন্তসাধারণ ব্যাপার- 
রূপে গণ্য হয়। বঙদুরসন্তব, এইরূপ লোৌক-সমাধেশ আদৌ ঘটে উঠ্ঠেনি। 
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ছোমারের কাব্য-সাহিত্যে, বিশেষত, ইলিয়াদ গ্রন্থে আমরা বর্মরষুগের উচ্চন্তর 
চরম সীমায় দেখতে পাই। পূর্ণবিকাশপ্রাপ্ড লোহার হাল-হাতিয়ার, কামারের 
দাতা, হাতে-চালানো। মিল (10900-00111), কুম্তকারের চাক, তেল ও মধ প্রস্তত- 
হরণ, সুকুমার-শিল্পের পর্যায়ে উন্নীত ধাতুর কাজ, শকট ও যুদ্ধের রথ, 
কাঠের কড়ি ও তক্তার সাহায্যে জাছা্ প্রস্ততকরণ, কলা-বিস্তা ছিসাবে 
ছাপত্য-শিল্পের প্রবর্তন, দুর্মচুড়৷ ও ফুকারযুক্ত দুর্ম-প্রাচীর সহ প্রাচীর-ঘেরা 
শহর, ছোমারের মহাকাব্য ও পুরোপুরি পুরাবত্ত-_গ্রীকগণ এই* সমস্ত অমূল্য 
লম্পদ উত্তরাধিকার হিল1বে বর্বরযুগের আমল থেকে সত্যতার যুগে আনয়ন করে। 
হে।মার-যুগের গ্রীকগণ যখন কুষ্টিস্তর (০81019] 90886) থেকে অগ্রগতির 
পরবর্তী ধাপের জন্ প্রস্তুত হয়, জার্মানরা তখন কৃষ্টিত্তরের ঠিক গোঁড়াতেই 
দাড়িয়ে। সিজার এবং, এমন-কি, তাপিতুম এই জার্যানদের সম্বন্ধে ধে-লব বিবরণী 
শিপিবদ্ধ করেন তা তুলন|মূলক বিচার ক'রে আমরা দেখতে পাই, বর্বরযুগের 
উচ্চ স্তরে ধন-সম্পদ উৎপাদন কী অদ্ভুত গ্রগতিই না লাভ করে। 

মগ্যানকে অনুদরণ করে মানবঞ্াতির অ-সভ্য অবস্থা ও বর্বরধুগ থেকে 
দভাতার প্রারন্ত পর্যন্ত ক্রগবিকাশের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণী দেওয়! গেল, তা 
নিশ্চয়ই নতুন ও অকাটা বৈশিষ্ট সমুদ্ধ-গল্পন্ন । আরও একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় 
এই যে, উৎপাদন-প্রক্রিয়ার অনুমরণ করে প্রতাক্ষভাবে এই সব তত্ব স্থির করা 
হয়; কাজেই এগুলোকে অস্বীকার করা যাঁর না। তবুও আমাদের আলোচনার 
শেখ ভাগে যে আলেখ্য উন্মোচন করা হয়, তার তুলনায় এই বিবরণী নিতাস্ত 
আটপৌরে ও সাদাসিধেই বিবেচিত হবে । তখনই বর্বর অবস্থা থেকে সভ্যতার 
ক্রমিক পরিবর্তনের ছবিট। সম্পূরূপে নিথু'ত অবস্থায় দেখা যাবে, আর বর্বর 
অবস্থ। ও সভ্যতার পার্থকাটাও ঝলমল হ'য়ে ফুটে উঠবে। আপাতত মর্গা|নের 
শ্রেণী-বিস্তাসট নিম্ললিখিতভাবে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ কর। বাক £ অ-নত্য বুগ 
--এই যুগে মানুষ প্রধানত প্র!ককৃতিক অবস্থায় অবস্থিত প্রয়োঘনীয় দ্রব্যাদি 
আহরণ করে; আর এই সমস্ত প্রান্কৃতিক দ্রব্য আহরণের সহায়ক হাল-হাঁতিয়ারই 
মানুষের প্রধান কলা-সম্পদ্ধে পরিণত। বর্ধর যুগ--এই যুগে মান্য গৃহ-পালিত 
জীব-জানোয়ার পালন আর কৃষিকার্য শিক্ষা করে এবং মানবীয় শক্কির লাহায্যে 
প্রাক্কৃতিক সম্পদ উৎপাদন বুদ্ধির প্রক্রিয়াগুলো আয়ত্ব করে। সভ্যতা -এই 
যুগে মানুষ প্র/কৃতিক সম্পদ গুলোর বৃদ্ধির গগ্ভ আরও বেশি উন্নততর কার্যপ্রণালী 
প্রয়োগ করতে শিক্ষ। করে ও শিল্প ও কলাবিদ্ভায় 96) জ্ঞান স্জন করে। 
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পরিবার 

মন্্যান তার জীবনের অধিকাৎশ সময় ইরোকোর (1050) ইত্ডিয়ানদের 
অধ্যে যাপন করেন। বর্তমানে এই ইত্ডিয়ানরা নিউইয়র্ক স্টেটে বসবাস করে। 
তিনি এই ইত্ডিয়ানদের একটি উপজাতির (সেনেকা) মধ্যে মিশে পর্যন্ত 
গিয়েছিলেন (84০0705)। তিনি এদের মধ্যে সগোত্র-সম্পর্কের (০0980841010) 
এমন একটা ধারা দেখতে ,পান বার সঙ্গে তাদের বাস্তব পারিবারিক 
সম্পর্ক গুলোর মিল ছিল না মোটেই। এদের ভেতর এক এক জোড়া দম্পতির 
মধ্যে বিবাহের প্রথা প্রচলন ছিল। উত় পক্ষের মধ্যে যেকোন পঙগের ইচ্ছাক্রমেই 
এই বৈবাহিক জম্পর্কের অবসান ঘটুতে পারতে।। ম্যান একে “জোড়-পরিষার” 
(99706  চি117) আখা। প্রদান করেন। এই বিবাহিত দম্পতির 
ছেলেমেদেরা লকলেরই কাছে জ্ঞাত ও পরিচিত ছিল। কাকে বাবা, মা, ছেলে, 
মেয়ে, ভাই। বোন বল্‌্তে হবে এ-নিয়ে সন্দেহ বা কোন গোলঘোগ ছিলনা 
মোটেই। বাস্তবিকপক্ষে কিন্তু এই লমন্ত নাম ও সম্পর্ক পুরোপুরি বিপরীত 
ভাবেই প্রযুক্ত হয়েছে। ইরোক্কোযার কাছে একমাত্র তার নিজস্ব সন্তানই 
ছেলে মেয়ে পদবাচ্য নয়, তার ভাইয়ের সন্তান-সম্তুতিরাও তার ছেলেমেরে ? 
বআ।র তারা তাকে বাব! বলে ডাকে । অপর পক্ষে, সে বোনের ছেণেমেয়েদের 
তার ভাগনী ও ভাগনী বলে ডাকে, আর তারা তাকে মাল 
মহাশয় ব'লে সস্বোধন করে। বিপরীত দিকে, ইরোকোয়। নারী ভার নিজের 
বোনের ছেলেমেয়েকে নিজের ছেলেমেয়ে বলে ডাকে, আর তারাও সকলে 
তাকে মা বলে ডাকে । কিন্ত ভাইয়ের ছেলেমেয়েকে সে ভাইগো ও ভাইৰি 
ৰলে ডাকে, আর তারাও তাকে পিপি ঝলে ডাকে । এইভাবে ভাইদের সমস্ত 
ছেলেমেয়ে পরস্পরকে ভাইবোন বালে ডাকে; বোনেদের ছেলেমেয়েরাও 
পরম্পরকে একইভাবে সম্বোধন করে। অপর পক্ষে, কোন নারীর নিত্ধের 
ছেলেমেয়ে আর তার ভাইয়ের ছেলেমেয়েরা পরস্পরকে জ্ঞাতি ভাইবোন বা 
বম্পর্কের ভাইবোন (০০310) বলে ডাকে । এই সমস্ত কিন্ত শূন্গর্ভ নাম নয়) 
সগোত্রের দ্বিক থেকে দুরত্ব, সমতা, পার্থক্যের পরিমাণ নিধারণ সম্বন্ধে এগুলো 
বাস্তব ধারণার অভিব্াক্তিরূপেই গণ্য £ ব্যক্তির কয়েকশ? রকমের ভিন্ন ভিন্ন 
অম্পর্ক প্রকাশ করা"ঘেতে পারে, ধারণা গুল] লগো্র-ম্পর্কের এইরূপ সুবিত্তৃত 
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প্রথার ভিত্তিমূলেই পরিণত। আঁরও একট। উল্লেখযোগ্য বিষয়*এই যে, প্রথাটি 
কেবলমান্র আমেরিকাবাসী সমস্ত ইত্ডিয়ানদের (এ পর্যন্ত কোন ব্যতিক্রম দেখ! 
ঘায় নি) বেলাতেই প্রযোজ্য নয় এই প্রথার প্রমাণ (৪1101 ) ভারতবর্ষের 
আদিম অধিবালিবর্গ, দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড় জাতিসমূহ এবং হিন্ুস্থানের গাউরা 
জাতিদের মধ্যেও অপরিবতিত অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। বর্তমানে দক্ষিণ- 
'্ভারতের তামিলজাতি আর নিউইয়র্ক স্টেটের ইরোকোয়াজ!তি একইভাষে 
ছু'শো রকমের সগোত্রসম্পকের পরিচয় প্রদান করে। আমেরিকাঁবাসী সমন্ত 
ইত্ডিয়ানধ্রে মত ভারতবর্ষের এই সমস্ত জাতির মধ্যেও সগোত্রম্পর্ক-প্রথা 
আর চলতি পারিবারিক ব্যবস্থ। থেকে উদ্ভূত বাস্তব সম্পকগুলোর মধ্য একই 
রকম বিরোধিতা দৃষ্ট হয়। 


কি ক'রে এসবের ব্যাখ্য। কর! বায়? সমস্ত শ্রেণীর অ-সভ্য ও বর্বর স্তরের 
সমাঞ্জ-বিষ্তাসে সগোত্র-সম্পর্ক যখন এমন চরম প্রভাব বিস্তার করে, তখন এমন 
এক ব্যাপক প্রথার গুরুত্ব সম্বন্ধে কতকগুলো বাছা বাছা বুলি ঝাড়লেই হথেষ্ট হয় 
না। যখন একটা! প্রথা আমেরিকার সর্বত্র চল্তি সাধারণ প্রথায় পরিণত, আর 
এসিয়ায় রক্তগত সম্পর্কের দিক দিয়া সম্পূর্ণদূপে বিভিন্নজাতীয় মুলজাতির 
(25০5) মধ্যেও যখন এই প্রথার গ্রচলন দেখতে পাওয়া ষায় এবং আফিকা ও 
অস্ট্.লিরার সর্বত্র, সামান্ত কিছু তারতম্যপহ সেই একই প্রথার ভূরি ভূরি প্রমাণ 
পাওয়া যায়, তখন এই প্রথার ব্য।খ্যা করতে হয় ইতিহাসের মাপকাঠিতে ঃ 
য্যাকলেনানের মত কেবলমাত্র আলোচনাতে পর্যবসিত করে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা 
করলে চলে না। বাপ, ছেলে, ভাই, বোন, এই লমস্ত শব্ধ কেবলমাত্র সম্বর্ধনা বা 
অভিনন্দন-জ্ঞাপক শবামাত্র নয়। এই সমস্ত শকোর মধ্যে নিদিষ্ট ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ 
পারম্পরিক দারিত্বসমুহের ভাবধারা নিহিত আছে। আলোচ্য জাতিগুলোর 
সমাজ-কাঠামোর সারভাগ এই সব দ্বায়িত্ব ও বাধ্য-বাধকত| নিয়েই গঠিত। 
এ"সবের ব্যাথ্যাও পাওয়া গিয়েছে । উনবিংশ শতকের প্রথমাধেওড স্তাতুইচ, 
দ্বীপপুঞ্জে (হাওয়াই ) এমন এক প্রকার মানব-পরিবারের অস্তিত্ব ছিল, যাতে 
আমেরিকান ও প্রাচীন ভারতীয় সগোত্র ধারানুযায়ী পিতামাতা, ভাইবোন, 
পুত্র-কন্তা, মামা-পিপসি, বোনপে। বোনঝির অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু আবার একটা 
আশ্চর্য ঘটনারও পরিচয় পাওয়া যায়। খাঁটি হাওয়াইয়ান পরিবারের সঙ্গে 
হাওয়াই দ্বীপে প্রচলিত লগোত্র ধারার বীত্তিমত গরমিল দেখা যায়। কারণ 
হাওয়াইয়ান সগোত্র ধারা অনুসারে ভাইবোনদের সমন্ত ছেলেমেয়ে, কোনরকমের 


* দ্বিতীয় অধ্যায় 
পরিবার - 


ম্যান তার জীবনের অধিকাংশ সময় ইরোকোয়া (1100807) ইও্ডয়ানদের 
অধ্যে যাপন করেন। বর্তমানে এই ইত্ডিয়ানরা নিউইয়র্ক স্টেটে বমবাস করে। 
তিনি এই ইও্ডিয়ানদের একটি উপজাতির (লেনেক1) মধ্যে মিশে পর্যস্ত 
গিয়েছিলেন (89০7150)। তিনি এদের মধ্যে সগোত্র-সম্পর্কের (০0198180101) 
এমন একটা ধার! দেখতে পান ঘার সঙ্গে তাঁদের বাস্তব পারিবারিক 
সম্পর্ক গুলোর মিল ছিল না মোটেই। এদের ভেতর এক এক জোড়া দম্পতির 
অধ্যে বিবাহের প্রথা প্রচলন ছিল। উভয় পক্ষের মধ্যে যে-কোন পঙ্গের ইচ্ছাক্রমেই 
এই বৈধাছিক সম্পর্কের অবসান ঘটুতে পারতে। | মগ্্যান একে “জোড়-পরিখার” 
(98108 0009) আখ্যা প্রধান করেন। এই বিবাহিত দম্পতির 
ছেলেমেদের।৷ সকলেরই কাছে ভ্ঞাত ও পরিচিত ছিল। কাকে বাবা, মা, ছেলে, 
মেয়ে, ভাই, বোন বল্‌তে হবে এ-নিয়ে সন্দেহ বা কোন গোলযোগ ছিল না 
মোটেই। বান্তধিকপক্ষে কিন্তু এই লমন্ত নাম ও সম্পর্ক পুরোপুরি বিপরীত- 
ভাবেই প্রযুক্ত হয়েছে। ইরোক্ষোয়ার কাছে একমাত্র তার নিজস্ব সস্তানই 
ছেলে মেয়ে পদধাচ্য নয়, তার ভাইয়ের সন্তান-সম্ততিরাও তাঁর ছেলেমেয়ে; 
বর তার তাকে বাঁব। বলে ডাকে । অপর পক্ষে, সে বোনের ছেলেমেয়েদের 
তার ভাগনী ও ভাগনী বলে ডাকে, আর তারা তাকে মাতুল 
মহাশয় বলে সম্বোধন করে। বিপরীত দিকে, ইরোকোয়। নারী তার নিজের 
বোনের ছেলেমেয়েকে নিজের ছেলেমেয়ে ব'লে ডাকে, আর তারাও সকলে 
তাকে মা বলে ডাকে । কিন্তু ভাইয়ের ছেলেমেয়েকে সে ভাইগো৷ ও ভাইঝি 
ৰলে ডাকে, আর তারাও তাকে পিসি ঝলে ডাকে | এইভাবে ভাইদের সমস্ত 
ছেলেমেয়ে পরম্পরকে ভাইবোন বলে ডাকে; যোনেদের ছেলেমেয়েরাও 
পরম্পরকে একইভাবে সপ্বোধন করে। অপর পক্ষে, কোন নারীর নিজের 
ছেলেমেয়ে আব তার ভাইয়ের ছেলেমেয়েরা পরস্পরকে জ্ঞাতি ভাইবোন বা 
তম্পর্কের ভাইবোন (০০8310) বলে ডাকে । এই সমস্ত কিন্তু শূন্তগর্ড নাম লয়; 
লগোত্রের দ্বিক থেকে দুরত্ব, সমতা, পার্থকোর পরিমাণ শিরধারণ সধ্স্ধে এগুলো 
বাস্তব ধারণার অভিব্যক্তিরূপেই গণ্য £ ব্যক্তির কয়েকশ+ রকমের ভিন্ন ভিন্ন 
সম্পর্ক গ্রকাশ করা*যেতে পারে, ধারণা গুল! লগোত্র-সম্পর্কের এইরূপ স্থবি্তৃত 


দ্বিতীয় অধ্যায় ২৭ 


প্রথার ভিত্তিমূলেই পরিণত। আরও একট| উল্লেখযোগ্য বিষয়*্এই যে, গ্রথাটি 
[কেবলমাত্র আমেরিকাবাসী অনন্ত ইত্ডিয়ানদ্বের (এ পর্মস্ত কোন ব্যতিক্রম দেখ! 
হায় নি ) বেলাতেই প্রযোজ্য নয় এই প্রথার প্রমাণ (৮811010 ) ভারতবর্ষের 
আদিম অধিবালিবর্গ, দাক্ষিণত্যের দ্রাবিড় জাতিলমুহ এবং হিনুস্থানের গাউরা 
জাতিদের মধ্যেও অপরিবতিত অবস্থায় দেখতে পাওয়! যায়। বর্তমানে দক্ষিণ- 
ভারতের তামিলজ্াতি আর নিউইয়র্ক স্টেটের ইরোকোয়াজাতি একইভাবে 
ছু'শো রকমের সগোত্রসম্পকেরি পরিচয় প্রদান করে। আমেরিকাবাদী সমন্ত 
ইত্ডিয়ানগের মত ভারতবর্ষের এই সমস্ত জাতির মধ্যেও সগোত্রসম্পর্ক-প্রথা 
আর চলতি পারিবারিক ব্যবস্থা থেকে উদ্ভত বাস্তব সম্পক'গুলোর মধ্যে একই 
রকম বিরোধিত। দৃষ্ট হয়। 


কি ক'রে এসবের ব্যাখ্য। করা বায়? সমস্ত শ্রেণীর অ-সভ্য ও বর্বর সুরের 
সমা্জ-বিষ্তাসে সগোত্র-সম্পর্ত যখন এমন চরম প্রভাব বিস্তার করে, তখন এমন 
এক ব্যাপক প্রথার গুরুত্ব সম্বন্ধে কতকগুলো বাছা বাছ! বুলি ঝাড়লেই যথেষ্ট হয় 
না। যখন একট! প্রথা আমেরিকার সবত্র চল্তি সাধারণ প্রথার পরিণত, আর 
এলিয়ায় রক্গত অম্পর্কের দিক দিয়া সম্পূর্ণরূপে বিভিন্নকাতীয় মুলজাতির 
(০৪) মধ্যেও খন এই প্রথার প্রচলন দেখতে পাওয়া যায় এবং আফি.ক! ও 
অস্ট্লিয়ার সর্বত্র, লামান্ত কিছু তারতম্যসহ সেই একই প্রথার ভূরি ভূরি প্রমাণ 
গাওয়! যায়, তখন এই প্রথার ব্যাখা! করতে হয় ইতিহাসের মাপকাঠিতে 3 
স্যাকূলেনানের মত কেবলমাত্র আলোচনাতে পর্যবসিত করে উড়িয়ে দিতে চট 
করলে চণে না। বাপ, ছেলে, ভাই, বোন, এই পমস্ত শব কেবলমাত্র লগ্বধন। ক! 
'আঅভিনন্দন-জ্ঞাপক শবামাত্র নয়। এই সমস্ত শব্দের মধ্যে নিদিষ্ট ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ 
পারস্পরিক দায়িত্সমূহের ভাবধারা নিহিত আছে। আলোচ্য জাতিগুলোর 
সমাজজ-কাঠামোর সারভাগ এই লব দারিত্ব ও বাধা-বাধকতা নিয়েই গঠিত। 
এ-সবের ব্যাখ্যাও পাওয়া গিয়েছে। উনবিংশ শতকের প্রথমারধেও স্তাতুঁইচ, 
স্বীপপুঞ্জে (হাওয়াই ) এমন এক প্রকার মানব-পরিবারের অস্তিত্ব ছিল, যাতে 
আমেরিকান ও প্রাচীন ভারতীয় সগোত্র ধারানুঘায়ী পিতামাতা, ভাইবোন, 
পুন্র-কন্তা, মামা-পিলি, বোনপো বোনবির অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু আবার একটা* 
আশ্চর্য ঘটনারও পরিচয় পাওয়া যায়। খাঁটি হাওয়াইয়ান পরিবারের গঙ্গে 
হাওয়াই দ্বীপে প্রচশিত লগোত্র ধারার রীত্তিমত গরমিল দেখা যায়। কারণ 
হাওয়াইয়ান লগোত্র ধারা অনুসারে ভাইবোনদের সমস্ত ছেলেনেয়ে, কোনরকমের 


২৮ পরিবার, সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি 


ব্যতিক্রম ব্যতিরেকে, লকলেই সকলের ভাইযোনরূপে গণ্য। আর এই সমস্ত 
ছেলেমেয়ে কেবণমাত্র তাঁদের মা আর মায়ের বোনদের কিংবা! বাগ আর 
খুড়োদের ছেলেমেয়ে নয়, মাতা ও পিত! উভয়েরই ভাই ও বোন নিধিশেষে 
সকলেরই সর্বজনীন ছেলেমেয়ে । এইভাবে যদি আমেরিকান লগোত্র জ্ঞাতি- 
অন্পর্ক-প্রথা আমেরিকার অধুনা-বিলুপ্ত প্রথার অস্তিত্ব ঘোষণ। করে আর 
অমেরিকার এই পারিবারিক প্রথা বিলুপ্ত হলেও হাওয়াই শ্বীপপুঞ্জে এর চলন 
দেখতে পাওয়। যায়, তাছঃলে কাজে কাজেই, হাওয়াইয়ান সগোত্র-প্রথা আরও 
বেকেলে পারিবারিক গ্রথারই অস্তিত্ব ঘোষণ| করে। যদিও পুণিবীর কোনস্থানে 
এই প্রথা দেখতে পাওয়া যায় না তবুও একদিন নিষ্চন্নাই এর অস্তিত্ব ছিব? 
অন্তথায় এর জুড়িদার সগোত্র প্রথা কণনই উদ্ভূত হতে পারতো না। মগ্থ্যান 
বলেন, “পরিবার সক্রিয় নীতিরই প্রতীক। ইহ। কখনও নিশ্চল নয়) সমাজের 
নীচু অবস্থা! থেকে উচু অবস্থায় প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে পরিবারও নিষ্নতন স্তর থেকে 
উধবতন স্তরে অগ্রসর হয়| ...পক্ষান্তরে সগোত্র ব৷ শোণিত সম্পর্কের প্রথা গুলি 
পুরোপুরি নিক্রিয়; এগুলো দীর্ঘ নময় পরপর সমাজের অগ্রগতির রেকর্ড ছাড়া 
আর কিছুই নয়। যখন পরিবারের আমুধ পরিবর্তন ঘটে, একমাত্র তখনই 
এই প্রথারও আমুল পরিবর্তন ঘটে ৮ 1 এনব্বন্ধে মক. বলেন, “আর 
রা্নৈতিক, আইনঘটিত, ধর্মসংক্রান্ত ও দার্শনিক প্রথাগুলোর বেলাতেও 
লাধারণতাবে এই একই নিয়ম প্রযোজ্য ।” পরিবার-প্রথ। ক্রমাগত চললেও 
সগোত্রপ্রধাগুলো আন্থিতে পরিণত হয়। আর লোক-প্রথায় পরিণত হ'য়ে 
লগোত্র প্রথা অব্যাহত থাকলেও পরিষার-প্রথা ওকে অতিক্রম করে। যাই 
হোক পাযারির নিকটে প্রাপ্ত জীব-জন্থর কন্কালে মা পিয়াণ (109158012] ) 
হাড়ের অস্তিত্ব দেখে কুভিয়ের (08%16 যেমন নিশ্চিতরূপে এ অঞ্চলে একদিন 
অধূনালুগ্ত মাসপিয়াল জীব-জানোয়ারের অস্তিত্বের কথা ঘোষণা করতে 
পারেন, আমরাও তেমনি এতিহালিকভাবে সঞ্চারিত কোন সগোত্র ধারার. কোন, 
লুণ্ত রূপটিকে থাকতে দেখে নিশ্চন্তরূপে দিদ্ধান্ত করতে পারি যে, এর লঙ্গে 
সংশ্লিষ্ট একি পারিধারিক প্রথারও নিশ্চয়ই অস্তিত্ব ছিলা। 

৮৫ আমর! এইমাত্র বে প্মন্ত পারিবারিক ও সগোত্র ধারার কথা উল্লেখ 
করধাম, সে-গুলোর সঙ্গে বর্তমান যুগের পারিবারিক ও লগোত্র ধারার ঢের 
পার্থকা। কারণ, এখানে প্রতোক সন্তানের একাধিক পিতা ও একাধিক মাতা 


1 স্্যানের পূর্বোক্ষ গ্রন্থের ৪৩৫ পৃঃ 
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বর্তমান। হাওয়াইন পারিবারিক-প্রথার জুড়িদার আমেরিকান সগোত্র-প্রথায় 
তাই ও বোন একই শিশুর মাতা ও পিভারূপে গণ্য হতে পারে না; 
পক্ষান্তরে, ছাওয়াইয়ান সগোত্র-প্রথা এমন এক পারিবারিক-প্রথার সন্ধান বলে 
দেয়, যেখানে ইহাই ছিল লনাতনী রীতি। এখানে আমর এমন-সব পারিবারিক 
প্রথার সন্ধান পাই, যে-গুলো এতদিন ধরে পরম সত্যরূপে গণা পারিবারিক 
প্রথাগুলোর বিপরীত-ধর্মী বলেই মনে হয়। প্রচলিত মতামত কেবলমাত্র এক- 
পতি-পত্ধিত্বমূলক বিবাহ, আর ব্যক্তিগতভাবে পুরুষের বহুবিবাহ, 'আর এমন-কি, 
নারীদেরও ব্যক্তিগতভাবে বছু-্ব।খিত্ব-প্রথার সন্ধান জানে। সমাজের কর্ণধার 
যে-সব বাধা-বিদ্লের কগা উল্লেখ করে থাকে, বাস্তবিকপক্ষে লোকেরা তা শান্তচিত্তে 
ও সুস্থ শরীরে, নীতিবাগীশ গৌড়াদের মতবাদ্ব বলেই মেনে চলে । এই বাস্তব 
সত্যটা ঢেকে ফেলবার অপচেষ্টাই করা হয়। আদিম মানবজাতির ইতিহাস 
পর্যালোচনা করলে এমন সামাজিক পরিস্থিতির সন্ধান মিলে, যেখানে পুরুষ 
বহুবিবাহ, আর তদের স্ত্রীর বছ-স্বামিত্বের (001/8101) সুযোগ-স্থবিধ একই 
সময়ে, একইভাবে উপভোগ করে, আর তাদের ছেলেমেয়ে সকলের সর্বনীন 
ছেলেমের়েতেই পরিণত হয় । এই প্রাথমিক অবস্থাট। পরিবর্তনের সুদীর্ঘ ধারা ও 
উপধারার ভেতর দিয়ে অগ্রমর হয়ে শেষ পর্যস্ত একপতি-পত্তিত্ব বা এক-বিবাছে 
এসে ঠেকে। এই সমস্ত পরিবর্তনের গতিটা বিবাহ্নরূপ সাধারণ বন্ধনের দ্বারা 
সংবন্ধ লোকজনের গঞ্ডিটা ক্রমশ লন্্ীর্ণতর করে তোলে । প্রথমত এই গণ্ডি বা 
পরিধি ছিল ব্যাপক ও বিস্তুত। শেবপর্ধস্ত ইছা মাত্র বিবাছিত-দম্পতিতে এসে 
সীমাবদ্ধ হয়েছে। এখন এরই আধিপত্য । 

পরিবারের অতীত ইতিহাস এইভাবে আলোচন1 করে গড়ে তোলবার সময় 
মর্গ্যান তার অধিকাংশ সহকর্মীদের সঙ্গে একমত হয়ে এমন একটি আদিম 
অবস্থার সন্ধান লাভ করেন, যে-মবস্থায় এক-একটি: উপজাতির ভেতরে 
অবাধ-যৌন-সঙ্গম প্রচলিত ছিল অর্থাৎ প্রত্যেক নারীর উপর প্রত্যেক 
পুরুষের সমান অধিকার আর প্রত্যেক পুরুষের উপরেও তেমনি প্রত্োেক নারীর 
সমান অধিকার বর্তমান ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে এইরূপ আদিম অবস্থা 
সম্বন্ধে কত রকমের আলোচনাই না চলে আসছে, কিন্তু অলোচন] কেবলমাত্র 
কতকগুলা সাধারণ বুলির ভেতরেই শীমাবন্ধ থাকে। বাখোক্ষোনই সর্বপ্রথম 
এইন্ধশ আদিম অবস্থা অন্বন্ধে বিশেষ অবহিত-চিতে গথেষণায় ব্রতী হন এবং 
গতিছামিক ও ধর্মীয় জনশ্রুতির মধ্যে এই অবস্থার চিহুগুলি ধু'ঁজে বের করতে 


৩৯ পরিবার, লম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি 









চেষ্টা করেন” ও তাঁর একট! অন্ততম মন্ত বড় অবদান। বর্তমানে আমর! 
জান্তে পেরেছি যে, তিনি যে-সব হদিশের সন্ধান পান, তাতে তিনি মোটেই 
অবাঁধ-যৌন-সঙ্গমের সামাজিক অবস্থায় নিয়ে যেতে পারেন নি) এই অবস্থার 
বছ পরবর্তী ধাঁপ অর্থ/ৎ যৌথ-বিবছের (8৫০৮0 0)9171886) স্তরেই নিয়ে 
গেছেন। অবাধ-যৌন-সঙ্গমের (100715081 ) আদিম সামপ্সিক অবস্থা 
যদ্ধি কোনকালে ঘটেও থাকে, তাছ'লেও তা এত দুরবর্তা যুগে যে, অনগ্রসর 
অসভাযআাতিবের ভিতরে তার শেষ স্মৃতিচিহ্ন আবিষ্কার করে আমরা সরাসরি 
ওর অন্তিত্ব গ্রমাণ আশা করতে পারি ন1। বাখোফোনের কৃতিত্ব এই ষে, তিনিই 
প্রথম এই পমস্তাটাকে আলোচনার অগ্রগণা ৰিষয়বস্তূতে পরিণত করেন ।* 
মানবজ্!তির যৌন-ছবীবনের এই প্রাথ'মক অবস্থার অস্তিত্ব অন্বীকার করে চলা 
পরবর্তা যুগের যেন ফ্যাশন হয়ে দঁড়ায়। একমাহ লক্ষ্য, মানবতাকে এই দারুণ 
প্লজ্জা" থেকে নিষ্কৃতি দিতে হবে। এই রকম অবস্থার প্রত)ক্ষ কোন প্রমাণ 
পাওয়া বায় ন।। এদিকে মনোযোগ আকর্ষণ করে প্রাণীজগৎ থেকে তারা 
প্রমাণপত্রাদি সংগ্রহ ক'রে দেখায়; কারণ, লাতুর্পো (1,958:058) কর্তৃক 
লংগৃহীত বিবিধ ঘটনাবলীর (৮০11100 ০1 115171929 870 20715) 1889) 
অনুসরণ করে দেখা যাঁয়, এমন কি, আীব-জানোয়ারের মধ্যেও যথেচ্ছ যৌনসঙ্গম 
জ্রমবিকাশের নিয় স্তরেরই পরিচারক | এই সব তথ্য থেকে আমি কিন্তু কেবল এই 
মাত্র সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, মানুষ আর তার আদিম অবস্থা সম্পর্কে এই সব 
কোন কিছুই প্রমাণ করতে পারে না। মেরুদ্-বিশিষ্ট প্রাণীর দীর্ঘ লময়ের 
জন্য একত্র বসবাস দৈহিক কারণ বলে যুক্তিযুক্তভাবেই ব্যাধ্য/ কর! ঘায়। 
উদ্দাহরণন্বরূপ বলা যেতে পারে যে, মাদী পাখিগুলোর ডিমে তা দেওয়ার সময় 
নর পাখিগুলোর সাহায্যের দরকার হুয় বলে উভয়ে একত্র বসবাস করে থাকে । 
কিন্ত পাখিদের মধ্যে বিশ্বস্ত একনিষ্ঠতার রেওয়াজ থেকে মানুষের লক্বদ্ধে ওট! 
প্রয়োগ করা চলে ন! এই অন্তে যে, মানুষ পাখি থেকে ছন্মলাভ করেনি। 
খাটি এক-বিবাহ যদি পরম ধর্ম বিবেচিত হয়, তা হলে ঝিষ্টার 
পোক!কেই বর্বোচ্চ সম্মানের ভাগী করতে হয়। এই পোকা ৫০ট| থেকে 


* বাধোক্ষোন এই আদিম অবস্থাটা বর্ণনা! করার সময় 'হেতেরে' (1609 51150) শটা 


ব্যবহাঙ করেম। এতে যোবা বায়, তীর মিজন্ব আবিষ্কির়্ বা তার কনার কত অজ অংশই না! 
তিনি সন্ধাতে পেরেছেন । কারণ শ্রীকর! বখম এই শট! প্রয্ধোগ করতে আরম করে, তখন! 
তার এই শব্দট। বল্‌তে অরিয়ািত পুরুষ বা! এক-পতি-পরী প্রথার জীবনযাপনকারী পুরুষের মন্গে 
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২**ট| পর্যন্ত গিটের লমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়। এই সমস্ত গিটে এই 
মডুত পোকার নিব্রের সঙ্গেই নিছ্ের সঙ্গম চল্ছে দিনরাত ধরে। 
কিন্ত স্তস্পায়ী ছ্বীবের মধ্যে আমাদের আলোচনা! সীমাবদ্ধ করলে 
মামার যৌন-জীবনের অশেষ রূপ দেখতে পাই £ অবাধ-যৌন-সঙ্গম, একটা 
দলের সঙ্গে আর একটা দলের বিবাহ্‌, বন্-বিবাহ, এক-বিবাহ ইত্যাদি 
কল রফমের বিয়েই চোখে পড়ে। অভ্ভাব একমাত্র বহ্-স্বামিত্বের। 
ৈবলমাত্র যানুষের পক্ষেই এই প্রথ! অবলম্বন সম্ভব। ধানবজাতির নিকট 
তীয় চতুডু'জ (বানরঘ্ের) মধ্যে আমরা যৌন-লংলর্গের সমস্ত রীতিই 
দখতে পাই। বানরদের মধ্যে আযানথ,পয়েডদের সঙ্গে মানুষের আরও বেশি 
নিষ্ঠ সম্পর্ক। মাত্র চারশ্রেণীর আযনথ পয়েডদের [ যৌন-সংসর্গ ] সম্বন্ধ 
োলোচন। চালিয়ে দেখা বাক অবস্থা কেমন দাড়ায় । [ফরাদী পণ্ডিত] 
াতুন্তে এদের কখনও কখনও এক-বিষাহ্থের সমর্থক আবার কখনও বা বু- 
বিবাহের সমর্থক বলে অভিমত প্রকাশ করেন। আবার জিরো তুলে"! কতক 
উদ্ধত সোঁলিংরে এদের খাটি এক-পত্ধী বলে ফতোয়া দিয্েছেন। অপেক্ষাকৃত 
আধুনিক যুগে মন্য্যাক্ৃতি জীবদের মধ্যে দুষ্ট এক-পদ্থিত্ব সম্বন্ধে ওয়েস্টারমার্ক 
তার “মানবজাতির বিবাহের ইতিহাস” নামক গ্রন্থে যে-সমস্ত যুক্তি ও তথ্োর 
লমানেশ করেন, তাতে তেমন কোন-কিছুর প্রমাণ পাওয়| যায় ন7া। মোটের 
উপর, আমাদের নজীর ও প্রমাণপত্রা্দির অবস্থ। দেখে লাতুন্তে? খোলাধুলি- 
1বেই স্বীকার করেন, “স্তন্তপায়ী জীবদ্ধের মধ্যে মন্তিফ ব! বুদ্ধির বিকাশের 
গ্চে যৌন-সংসর্গের কোন সম্পর্কই নেই” [ফরাসী পণ্ডিত] এম্পিনালও সার 
00091 9096053, 187৭ বা পশু-সমাজ ) নামক গ্রন্থে নুম্প্টভাবেই 
(দোষণা করেন-_যৃগই পঞুদের পেরা সমান্-সঙ্ঘ; আপাতদৃষ্টিতে যৃখ কতকগুলো 
বিবারের সমষ্টি বলে মনে, হলেও এ ছটোর মধ্যে চির-সত্বাত বিদ্যমান, 
রঃ ক্রমবিকাশের দারা চলে বিপরীত দ্বিকে |” 
বাহিত নারীর যৌন-সম্পর্ক মনে করেছেন। ইহা নিদিষ্ট রকমের বিবাহ-প্রথার অস্তিত্ব 
স্বীকার ক'রে তায় বাইরের যৌন-সম্মেলনই বুবিয়েছে। অন্তত বেসঠীবৃত্তির সম্ভাবনাকে এই প্রথার 
মন্তডু'্ত করা হয়ে খাকবে। শব্দটি অপর কোন অর্থেই ব্যবহৃত হয় নি; আমিও সর্গ্যানের সঙ্গে ৬ 
কমত হয়ে শবাটি এইভাবেই ব্যবহার করেছি। মানবজাতির ধতিহামিক ক্রমবিকাশের পথে 
বাস্তব ঘটনাবলীর পরিবর্তে সমসাময়িক ধর্মীর ভীষ-ধায়। থেকেই নর-নারীর সম্পর্ক সক 
ছয়, বাথোফোন এই অদ্ভুত ধারণার বশবতাঁ। তাই তিনি তার অতীব গুরত্বপূর্ণ আবিজিয়ার 
সর্বত্র বিশ্বাসের অযোগ্য ভত্বকথাসমুছের অবতারণা করে ধেণয়ার রাজোোরই সৃষ্টি করেন । 





তং পরিবার, সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি 


উল্লিখিত তথ্যগুলো থেকে মানবাকৃতিবিশিষ্ট জীব ( /77107010 
বানরদের পরিবার ও অন্তান্ত দলগতজীবন সম্বন্ধে আমর! বাস্তবিকপ 
বিশেষ কিছুই বুঝতে পারি না। সাক্ষ্য-প্রথাণ গুলে! প্রত্যক্ষভাবে পরম্পর 
বিরোধী । এতে অবাক হওয়ার কিছুই নেই। অ-সভ্য বা *ন্তাহ্বেজ, 
উপজাতিদের সম্পর্কিত আমাদের হাতের নজ্জির গ্রমাণগুলোও পরম্পর-বিরোধী 
এই সব নছ্গির খুব তন্নতন্ন করে দেখা দরকার। মানব সমাজের তুলনা 
বানরদের সমাজগুলোর স্বরূপ ঠিক করা আরও বেশি কঠিন। এই সম 
'অনিভ'রযোগ্য রিপোর্টাদি থেকে যে সব সিদ্ধ!স্ত করা! হয় আপাতত আমাদে 
লেই সমন্ত পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করে চল্তে হ'বে। 

তবে এম্পিনাসের কেতাব থেকে উপরে উদ্ধত বাক্যটা নিয়ে আলোচনার 
সুচনা কর! থেতে পারে। উচ্চতর ীব-জানোয়ারগুলোর মধ্যে যুঘ আৰ 
পরিবার পরস্পরের পরিপূরক নয়; যুথের সঙ্গে পরিবারের পরম্পর-বিরোধী 
সম্বন্ধ। যৌন-সংসর্গের খাতুতে পুরুষদের ছিৎংস1 কিভাবে যুখ-বন্ধান শিথিল 
করে, এমন কি সাময়িকভাবে ছিন্ন করেও ফেলে এস্পিনাস তা বিশে 
ক্কতিত্বের সঙ্গেই দেখিয়েছেন। “পারিবারিক বন্ধন ঘখন নিবিড় থাকে তথন 
কালেভদ্রেও যুখ বা গল গড়ে উঠবার অবসর পার না। আঁধার যখন অবাধ- 
যৌন-সংলর্গ বা বছ-বিবাহের রেওয়াজ চলে তখন যু আপনা-আপনি গড়ে 
উঠে। *যৃধ গঠনের পূর্বে পারিবারিক বন্ধনগুলো অবগ্ঠই শিথিল করার 
দ্বরকার, আর ব্যক্তিকেও তখন অনেকটা! স্বাধীনভাবে নিশ্বাস ফেলার অবকাশ 
ঘিতে হয়। এইজন্ত পাখিদের প্রারই সজ্ববদ্ধ যৃথ বা ঝাঁক দেখতে পাওয়া যায় 
না। -"*অপর পক্ষে যেহেতু স্তন্তপায়ীদের ভিতর ব্যক্তিকে পরিবারের মধ্যে 
নিজের সত্তা হারিয়ে ফেলতে হয় না, তাই তাদের মধ্যে অল্প-বিস্তর স্ব 
যৃথের সাক্ষাৎ পাওয়! যায়।-'প্রাথমিক গঠনের সময় পরিবারের ভাব-ধারণা 
যৃথের ভাব-বারণার ঘোরতর পরিপন্থী বিবেচিত হয়। আমাদের নিঃসক্কোচেই 
বল! দরকার) পরিবারের চেয়ে উন্নততর কোন সামাঞ্জিক প্রতিষ্ঠান যদি উদ্ভূত 
হয়েও থাকে, তাহ'লেও তা একমাত্র এই কারপবশত সম্ভব হয়ে থাক্‌বে যে, এর 
ভেতর এমন-সব পরিবার ছিল, যেগুলোর আমূল পরিবর্তন সাধিত, 
হুয়েছে। ঠিক এই কারণধশত এবূপ সপ্তাধনাকেও বাদ দেওয়া হায় 
লাষে, এই লমস্তর পরিবার পরে, বছ গুণে শ্রেয় পরিস্থিতির মধ্যে নিছেদের 
সম্পূ্ন্ূপে পুনর্থঠিত করতে পেরেছে। (29095 %. 9, 0৮, 1. 











দ্বিতীয় অধ্যায় ৩৩ 
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1884, 69. 518-20 ). 

এখানে আম।র মনে হন ষে, মানব-সমাজ সম্বন্ধে নানা প্রকার সিদ্ধান্ত নির্গয়ের 
বেলায় অবস্ঠ পশু-সমা গুলে।, কিছুট কার্ধকরী ; কিন্তু এই মূল্য বা কার্যকারিতাও 
নেতি-বাচক ছাড়া আর কিছুই নয়। 'এপপর্যস্ত যে লব প্রমাণ-পত্র পাওয়া গেল, 
তাতে দেখা যায় যে, উচ্চতর শ্রেণীর মেরুদগুবিশিষ্ট ীবগুলোর মধ্যে বনুপঞ্রিক 
অথবা কেবলমাত্র স্ত্রী ও পুরুষের জোট-_এই ছু'রকমের পরিবার দেখা যায়। এই 
দুই পরিবারে কেবলমাত্র একজন প্রাপ্ুযয়ন্ক পুরুষ, একজন মাত্র স্বামীর স্থান 
আছে। পুরুষের হিংসা পরিবারের বন্ধন ও সীমা উভয়েরই প্রত্তীক। এই হিংস! 
পণ্ু-পরিবারপ্রথাকে যুখ-বিরোধী করে তোলে। [এই] পুরুষ জানোয়ারদের ছিংল। 
উচ্চতর সমান-জীবনে যৃণ-গঠনের বিরুদ্ধে হর্জ্্য বাধার স্থাষ্টি করে, ইহা! যৌথ- 
জীবনকে দুর্বল করে অথবা যৌন-সংসর্গের খতুতে যৃথকে একেবারে ভেঙে- 
চুরে ফেলে; অস্তরত, ইহা! যুথের ক্রমবিকাশ ব্যাহত করে। এতেই বেশ বোৰা! 
যায় যে, পণ্ু-পরিবারগুলো সঙ্গে আদিম মানবসমা্জের কোন দিক দিয়েই মিল 
ছিল না; প্রাণী-জগতে আদিম মানুষের যখন প্রথম অভ্যুদয় ও অগ্রগতি গুরু 
হয় তখন তাদের পরিবার বলে কোন বস্তুই ছিল না, আর থাকলেও দেই ধরণের 
পরিবার জানোফারদের মধ্যে কোন দিনই ছিল ন1। প্রাথমিক স্জনের সময় মানুষ 
সংখ্যায় ছিল নিতান্ত অল্প, আর তাদের আত্মরক্ষার অন্ত্রস্তরত ছিল না আদৌ । 
নেহাত পশুস্থলভ নীতিরই অন্নুঘরণ করলে মামু উন্নততর দলগত জীবন যাপনের 
অবসর ন৷ পেয়ে তাকে মাত্র একজন স্ত্রী ও একজন পুরুষের দাম্পত্যব্দীবন যাপন 
করে বিচ্ছিন্নভাবেই কঠোর জীবন-সংগ্রামে ব্রতী হ'তে হতো। ওয়েস্টারমাক 
শিকারীঘের বিবরণী থেকে গরিলা! আর শিল্পাপ্তীদ্বের এইরকম জীবন-যাত্রার 
পরিচয়ই প্রদান করেন । প্রক্কৃতি-রাণীর অগ্রগতির সর্বোচ্চ ধাপ, পঞ্ত-জীবন থেকে 
মানুষের ভ্রমবিকাশের জন্তে আরও কিছু মৌলিক দ্রব্যের প্রয়োজন হয়ঃ যৃথের 
সহযোগিতা ও সমবেত লক্তিদ্বারা ব্ক্ির আত্মরক্ষাশক্তির অভাব বা ঘাটতির 
পুরণ করা । অন্তথায় "আ্যান্থ,পয়েড” বানরকে আজ আমরা যে অধস্থার ভিতর 
বাল করতে দেখতে পাই সেই পরিস্থিতির মধ্য থেকে মানব স্তরে অভ্ুয় কোনু- 
মতেই বাখ্যা করা যায় না। মনে হয় যেন, এই লব বানর ভ্রদবিকাশের পথ 
থেকে ছিটকে পড়েছে অর্থাৎ বিপথগামী হয়ে মরণ পথের যাত্রী হয়েছে ব1 অবনত 


হয়ে পড়েছে। বানর-সমাজ্-ব্যবন্থ! থেকে আদিম মানুষের সমাজ-ব্যবস্থা! লম্বন্ধে 
৩ 


৩৪ পরিবার, লম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি 


মতবাদ প্রচারের যেসব চেষ্টা-চরিত্র করা হয়, তা এই গুরুত্বপূর্ণ নতুল সিদ্ধান্ত 
অনুসারে অনায়াসেই ঝেড়ে ফেল! যেতে পারে। বানর সমাজ বা অপরাপর 
পশুযুথের তুলনায় বৃহত্তর ও স্থায়ী দলের ভিতরেই জানোয়ারদের পক্ষে মানুষে 
পরিণতি লাভ সম্ভব। একমাত্র পরিণতবয়স্ক পুরুষদের মধ্যে পারস্পরিক 
লহনশীলত! ও হিংসা] বজনের উপরেই এই ধরণের দল গড়। সন্তব হতে পারে। 
এখন জিল্ঞান্ত, যার প্ীতিহাসিক অস্তিত্ব রীতিমতভাবে প্রমাণ কর! যায়, যার 
দুএকটা দৃষ্টান্ত এখনও পৃথিবীর ছু'একটা অঞ্চলে দেখতে পাওয়! যায় এরূপ 
প্রাচীনতম ও আদিমতম মানবৃ-পরিবারের বাস্তব গড়ন কেমন? যৌথ-বিবাহই 
এই সর্বাপেক্ষা আদিম পরিবারের বিশেষত্ব । এই ধরণের পরিবারে দলের সমস্ত 
পুরুষ ও সমস্ত নারী পরম্পরের ভোগ্য ও ভোগ্যারূপে বিবেচিত। এই ধরণের 
পরিবারে ছিংপার কোনই স্থান নেই। এই আদিম পরিবারের ক্রমবিকাশের 
এক পরবর্তী স্তরে আমরা অন্তান্ট সাধারণ বহু-্থামিত্বের প্রচলন দেখতে পাই। 
এই প্রথা হিংসাপ্রবণতার মূলে কুঠারাঘাত করে; কাজেই, ইহা জানোয়ারের 
রাজ্যে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ।ত বন্ত। যত প্রকারের যৌথ-বিবাহের পরিচয় পাওয়া 
গিয়েছে, সবগুলির মধ্যেই এই রকম জটিল নিয়ম পাওয়া যায়। কাজেই, 
অপেক্ষাকৃত প্রাচীনতম ধুগে যে সহজতর যৌন-সংসর্গের অস্তিত্ব ছিল, তারই 
প্রমাণ পাওয়া ধায়। মোটের উপর, যৌথ-বিবাহের গোড়ার স্তরে অবাধ-যৌন- 
লংসগণই প্রচলিত ছিল ; আর ঠিক সেই অবস্থাতেই স্থষ্টির ধারা জানোয়ার থেকে 
মানবতার ধাপে পা ফেলে। 

তাহলে অবাধ-যৌন-সংসর্গ কাকে বলে? এর অর্থ__এখনকাঁর ও তৎপুর্ব- 
যুগে প্রচলিত বাধা-নিষেধগুলোর অস্তিত্ব ছিল না। হিংসাগত বাধারও পত্তন 
আমরা দেখেছি। হিংসা-বোধট! অপেক্ষাকৃত পরবর্তী যুগে বিকাশ লাভ 
করেছে। “ইনসেস্টের” বেলায়ও এ-ধারণা খাটে | আগে ভাই-বোনের মধ্যে শ্বামী- 
জরীর সম্পর্ক ত ছিলই, এমন-কি, মা-বাপের সঙ্গে ছেলে-মেয়েদের যৌন-সংসগ” 
বর্তমানেও বহু জাতের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে। ব্যাংক্রফট্‌ (উত্তর-আমেরিকার 
প্যাসিকিক স্টেটগুলির আদিম জাতিসমুহ, ১৮৭৫, প্রথম খণ্ড) বেরিং 
প্রণালীর নিকট কাভিয়াটআতি, আবিস্কার নিকটে কাদিয়াক, এবং বুটিশ উত্তর- 
আমেরিকার ভিতরের দিকে তিন্নেছের মধ্যে এই ধরণের প্রথা আবিষ্কার করেন। 
লাতুনেণও চিপ্লেওরে ইন্ডিয়ান, চিলি দেশের কুকু, কারিবিয্নান জনপদের অধিবাপী 
ও (ই্ডো-চীনের) ব্ণরেনদের মধ্যে একইকপ বিবরণী জংগ্রহ করেন? আর প্রাচীন 


দ্বিতীয় অধ্যায় ৩৫ 


বুগের গ্রীক আর রোমানরা পাথিয়ান, পারলিক, লিখিয়ান,ছুন ইত্যাদি জাতিদের 
নিয়ে যেসব বিবরণ লিখে গিয়েছেন তার উল্লেখ নাই করলাম । *ইনদেষ্ট” বা 
অগম্যাগমন উদ্ভাবনার আগে (এ একটি উচ্ভাবন1 এবং বিশেষ মূল্যবান উদ্ভাবন ।) 
ছু; পুরুষের নর-নারীর মধ্যে যৌন-সংসর্গ ঘটলে আন্জকাল লেরা সঙ্কীর্ঘমন] (11115 
006) দেশগুলোতেও পাঁচজনের মনে যেষন ধারণার উদ্রেক হয়, অনকজননীর 
সঙ্গে সম্তানসস্তুতির যৌনসংসর্গ ঘটলে বড়জোর ততটুকু বিরুদ্ধ-ধারণার সৃষ্ট 
করতো; বাস্তবিকপক্ষে, যাট বছরেরও অধিক বযস্কা ধনী প্বুড়ী কুমারীরা*ও তিরিশ 
বছরের ছোকরাদের প্রায়ই বিয়ে করছে। বর্তমান যুগের মানুষ ইন্সেস্ট বল্তে 
বা বোঝে প্রাচীন যুগের মানুষ সে-সম্বদ্ধে উপ্টো ধ্যান-ধারণার বশবর্তী ছিল। এই 
ধ্যান-ধারণার কথ। বাদ দিয়ে ঘি আমর! মান্ধাতার আমলের পারিবারিক প্রথ! 
নিয়ে আলোচন! চালাই, তা হ'লে আমরা এ যুগের যৌন-সংলর্গকে অবাধ- 
যৌন-সংসর্গ আখ্যা প্রদান করতেই বাধ্য হ*ব। অবাঁধ এই হিসাবে ঘে পরে 
প্রচলিত সামাজিক প্রথা ও রীতিনীতির বিধিনিষেধগুলোর অস্তিত্বৎছিল ন। 
মোটেই। তাই বলে এথেকে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার যধ্যে বেপরোয়া! সমবেত 
মৌন-নংদর্গ চল্তো, অবাধ-যৌন-সংসর্গ বলতে তেমন কোন ব্যবস্থার বথ! 
বুঝায় না। একজন পুরুষ একজন নারীর কিছুদিনের অন্তে একত্রে লহবাস যে 
প্রায়ই ঘটতো। না তা নয়। বস্তুত, আজকাল দলগত বিবাহের বেলায় অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে অবস্থা এই রকমই দ্বেখা যায়। সর্বশেষে ওয়েস্টারমার্ক এইরূপ 
আদিম অবস্থার অস্তিত্ব অস্বীকার ক'রে সন্তান জন্মের প্রাকাল পর্যস্ত নর ও 
নারীর যৌন-সম্পর্কমাত্রকেই বিবাহ আখ্যা প্রদান করেন। তাঁর নিকট আমাদের 
বক্তব্য, অবাধ-যৌন-সংসগে'র আমলে অবাধ-যৌন-সংপর্গ নীতির কোনরকম 
খেলাপ না করে অর্থাৎ যৌন-সংসর্গ সম্পর্কে কোনরূপ বাধা-নিষেধের ব্যবস্থার 
অবর্তমানেও এই ধরণের বিয়ে অর্লেশেই ঘটতে পারত। ওয়েস্টারমাকেরি আরও 
একটা ত্রুটি খই যে, প্অবাধ-যৌন-মংসর্গ বাক্কিগত বৌক বা প্রবৃত্তি গুলোকে 
পিষে মেরে ফেলেছে ।”_এই মতবাদ থেকেই তিনি আলোচনা শুরু করেন। 
সলেইজন্ত তিনি অবাধ-যৌন-সংসগণকে বেস্ঠাবৃত্তিরই নামান্তর বলে মনে করেন। 
আমার মতে, মান্ধাতার আমলের সমাজ-ব্যবস্থাকে যার! বেশ্তাবৃত্তির দৃষ্টিভঙ্গি 
নিয়ে বুঝতে চেষ্টা করে, তারা কোনদিনই এই জ্যা্জকে বুঝতে পারবে না। 
ঘ্বলগত-বিয্বে বন্ধে অলোচনা করার সময় আমরা আবার এ নিয়ে আলোচন! 
করবে|। 
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মগণানের মতে, সম্ভবত মান্ধাতার আমলে এই অধাধ-যৌন-লংপর্গ থেকেই 
সুদূর অভীতে উৎপন্ন হয় ঃ 


(১ একবংশজাত পরিবার ; পরিবারের প্রথম স্তর । 


এখানে বিয়ের দল [ বা বর-কনের1 ] এক এক পুরুষে বিশ্তন্ত £ পরিবারের 
চৌহদ্ধির ভেতরে ঠাকুর্দা ঠান্দিরা সকলেই পরস্পরের স্বামী ও স্ত্রী, 
স্তাদের ছেলেমেয়ে অর্থাৎ জনক-জরননীদের মধ্যেও 'এই ধরণের সম্পর্ক বিদ্বমান। 
তারপর তৃতীয় পুরুষে নাতি-নাতনীর দল, ওরাও পরস্পরের স্বামী ও স্ত্রী, এদের 
ছেলেমেয়ে অর্থাৎ প্রথম পুরুষের প্রপৌত্র ও প্রপৌনত্রীরা পর্যায়ক্রমে চতুর্থ 
পুরুষের বর আর কনের দল স্থ্টি করে। এই বৈবাহিক প্রথায়, কেবলমাত্র 
বাপমা আর ছেলেমেয়ে তথা পূর্বপুরুষ আর বংশধরদের পরস্পরের মধ্যে দাম্পত্য 
অধিকার ও বাধ্যবাধকতা থেকে বর্জিত করা হয়। ভাই-বোন ১ম, ২য় এবং 
আরো ছুর পুরুষের জ্যাঠতৃত, খুড়তুত মাসতুত, পিসতুত, মাম!তো। ইত্যাদি 
অম্পর্কের ভাইবোনেরাও পরস্পর পরম্পরের ভাইবোন; ঠিক সেই হিগাবে 
এরাও পরম্পরের স্বামী এবং স্ত্রীও বটে; সমাজের এই স্তরে ভাই আর বোনের 
জম্পর্কের মধ্যেও যৌন-সংসর্গ ছিল অপরিষ্থার্য ঘটনা বিশেষ। (১)মাত্র এক জোড়া | 





€১) পনিবেলুঙের” পুরাণ অবলম্বনে গীতিনাট্য রচনায় ওয়েগ নার মান্জাত|র আমলের দমাজ-বাবন্তা । 
মম্পর্কে যে ভুল অভিজ্ঞতা প্রকাশ করেন, মাকস্‌ ১৮৮২ ননের বসন্তকালে লিখিত এক পত্রে তার: 
কঠোর দমালোচনা। করেন। ওয়েগনার লিখেন_“ভাই বোনকে সতী বলে আলিঙ্গন করে, একি : 
কখনও কেউ শুনেছে?" আধুনিক যুগের রচিবাগীশদের অনুযায়ী এই উদ্ভির উত্তর্বরূপ মার্কস্‌ 
ওয়েগনার আর ভার কামুক দেবতাদের লক্ষ্য করে বকেন--" 0 আমলে বোনই ছিল 
ভাইয়ের পরী; আর এই সম্পর্ক ছিল রীতিমত নীতি-সম্মাত 
(চতুর্থ সং্বরণে ) আমার জনৈক ওয়েগ নার-ভক্ত ফরাসী বন্ধু মাকৃসের বিরুদ্ধ-মমালোচনা 
কারে বলেন__“এগিস্ডেখ। নামক পুরাণে লোকী ফ্রেয়াকে তিরস্কার করে বলছেন_দেবতাদের 
চোখের সামনে নিজের ভাইকে আলিঙ্গন করলি?” এথেকে তিনি যুক্তি বের করেন, পুরাণের 
আমলের অনেক আগেই ভাইয়ে 'বোনে বিয়ে নিষিদ্ধ হয়েছে । এই আমলে পুরাবৃন্ সম্বন্ধে মানুষের 
বিশ্বীসও ভেঙ্গে গিয়েছে। “এগিম্ড্েথা” তারই নিদর্শন, দেবত।দের বিদ্রুপ করবার জন্যই এখিমৃডেখা। 
পুরাণ লিখিত হয়। লোকী যদি সত্যসত্যই ফ্রেয়াকে তিরন্বারই করে থাকেন তাতে এই প্রমাণ 
গাওয়া যায় বে, এগিস্ডেখার যুগে ভাইয়ে-বোনে বিয়ে নিষিদ্ধ হ'লেও পূর্ববর্তী যুগে প্রধাটার চলন 
ছিল। প্রাচীনতর সমাগরের প্রথাটা অপেক্ষাকৃত নবীনত্তর যুগের পুরাণে নিন্দিত হয়েছে। ওয়ে. নার 
এই প্রাচীনতর সমাজের নি়মটা বুঝতে ন' পেরে গোলে গড়েন । এনিস্ভেথা পুরাণে আরও ই 
বোনের কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। এই পুরাণের শেষের দিকে লোকী নিয়োরকে ভিরম্া্স করে 
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নর-নারীর বংশধরদের নিয়েই এক-একটা পরিবারের উৎপত্তি ঘটে । এই বংশধরের 
বংশধরের! প্রত্যেক পুরুষে পরম্পরের ভাই ও বোন; ঠিক ঁ কারণেই তারা 
পরম্পরের স্বামী-্রীতে পরিণত হ'তো। এইভাবে যৌথ-বিবাহ পরম্পরায় 
বংশগত পরিবারের উৎ্পত্তি। রঃ 

বংশগত পরিবার-প্রথা লোপ পেয়েছে। ইতিহাসে পরিচিত সবচেয়ে আদিম 
জাতিদের মধোও এই প্রথার প্রামাণ্য দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। তবৃও এই প্রথার 
একদিন যে নিশ্চয়ই প্রচলন ছিল তা স্বীকার করতে হয় এই কারণে যে, 
পলিনেসিয়ার সর্বত্র হাওয়াই সমাজে বংশগত প্রিবার-প্রথার রেওয়াজ এখনও 
চলিত রয়েছে। এই আত্মীয়তা-জ্ঞানের যে সমস্ত প্রকারভেদ ও মাত্রার 
রকমারি দেখতে পাওয়া যায়, তা নিশ্চয়ই এই ধরণের পারিবারিক প্রথা 
থেকেই উদ্ভুত হয়। 


(২) পুনালুয়া পরিবার 


মানব পরিবারের অগ্রগতির প্রথম ধাপে যর্ণি বাপ-মার বঙ্গে ছেলে-মেয়ের 
যৌন-সংসর্গ নিষিদ্ধ হয়ে থাকে, তাহলে দ্বিতীয় ধাপে ভাই-বোনের যৌন-সংবর্গের 
বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি কর! হয়েছে। ভাই-বোনের মধ্যে বয়সের অধিকতর 
সাদৃশ্ত বশত দ্বিতীয় ধাপের অগ্রগতিট। অনেক বেশি মূল্যবান, আর প্রথম ধাপের 
তুলনায় এটা ঢের বেশি কঠিনও বটে। এই সমস্ত কার্ষে পরিণত কর! 
হয়েছে ত্রমে ভ্রমে। প্রথমত ছুঃএকটা পরিবারে ভাইবোনেঘের ( অর্থাৎ 
এক মায়ের পেটের ছেলে-মেয়ে ) যৌন-সংসর্গ নিষিদ্ধ হওয়ার পর ক্রমে তা 
সাধারণ দস্তরে পরিণত হয় ( উনবিংশ শতাবীর হাওয়াই সমাজে ক্ষেত্র-বিশেষে 
এর ব্যতিক্রম ঘটতে দেখা যায়)। ক্রমে থু$তুত, মাঁসতুত প্রভৃতি ভাই- 
অম্পর্কের পুরুষদের লঙ্গে এই সমস্ত ১ম, ২য় ও ওয় শ্রেণীর বোনেদের বিয়েও 
নিষিদ্ধ হয়ে বায়। মগণ্ণানের মতে, এই বিধি-নিষেধ “প্রাকৃতিক নির্বাচন 





বলছেন--“তুমি তোমার বোনের গর্ভে এই নস্তান উৎপন্ন বরেছ।” নিয়োর অস দেশের লোক নয়, 
ভন দেশের অধিবাসী ; ভন দেশে ভাইয়ে বোনে বিরে প্রচজিত ছিল, অস দেশে প্রথাটি নিষিদ্ধ 
ভন শ্রেণীর দেবতাদের তুলনায় অসরা অপেক্ষাকৃত আধুনিক; নিয়োর ভন শ্রেণীর দেবতা হ'য়ে 
অমদের মঙ্গে বাস করতে এসে এইরাপ ফ্যাসাদে পড়েছেন। কবি গ্যেটেও ওয়েগনারের মত 
ভুল করেন। তীর বামাডের নামক কাব্যে তিনি দেবদাসীদের বেস্যাদের সামিল মনে করেন। 


৩৮ পরিধার, সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি 


্রক্রিয্নার অতি পুম্দর দৃষ্টান্ত |” যে লমত্ত উপজাতির মধ্যে এই অগ্রগতির ফলে 
এক বংশের স্ত্রী-পুর্ুষের মধ্যে সম্তানোৎগাদনের বিধি-নিষেধ প্রবর্তন করা হয় সেই 
উপাঁতিগুলি অপরাপর উপজাতি অর্থাৎ যে-গুলোর মধ্যে কেবল মাত্র ভাই- 
বোনের মধ্যেই যৌন-সংসর্গ আইন ও দস্তর সেইগুলোর তুলনায় ভ্রুত উন্নতির 
পথে অগ্রসর হয়। এই অগ্রগতির ফল কিরূপ প্রবলভাবে প্রভাব তিস্তার করে, 
তা এই প্রথা থেকে সরাপরি উদ্ভূত গোষ্ঠীনামক প্রতিষ্ঠানের ভেতরে ুম্পষ্ট- 
ভাবে দেখা যায়"! [ যৌন-সংসর্গের বাধা-নিষেধগুরে| থেকে উদ্ভূত হ,লেও ] এই 
প্রতিষ্ঠান এ প্রগতিকে বহু দুর কতিক্রম করে যায়। ইহা জেন্স ব1 গোষঠী-প্রথা 
নামে অভিছ্িত, পৃথিবীর সমস্ত ন! হ'লেও, অধিকাংশ বর্ধর-জাতিরই সামাজিক 
ভিত্তি। প্রাচীন গ্রীস ও রোম এই গোর্ঠী-প্রথারই স্তর ছেড়ে সরাসরি সর্বপ্রথম 

. অভ্যতা বা উৎকর্ষের ঘুগে প্রবেশ করে। 
বড় জোর কয়েক পুরুষ চলার পর প্রত্যেক আদিম পরিবারই বহ্ধা-বিভক্ত 
হতে বার্য হয়। বর্বর অবস্থার মধ্য-স্তরের শেষ সীমানা পর্যন্ত সর্বত্র আদিম 
সাম্যবাদী সাধারণ (০070071019110) পরিবারে বসবাস সর্বজনীন রীতি হলেও 
পরিবারের লর্বে।চ্চ সাইজ বা আকারের সীমারেখা নিধারিত হয়। অবশ্থাভেদে 
কিছু তারতম্য বা প্রকারভেদ ঘটলেও প্রত্যেক অঞ্চলে দস্তরট! মোটামুটি 
একইরূপ ঠীড়িয়ে যাঁয়। একই মায়ের গর্ভজাত সন্তানের মধ্যে যৌন-সংশ্রব 
অশোভন, যখন এই ধারণার উৎপত্তি হয়, তখন সঙ্গে সঙ্গে ইহা এরন্ন্প প্রাচীন 
ঘ্লবিভাগের উপর এমনই প্রভাব বিস্তার করে যে, এ সমস্ত বহুধা-বিভক্ত হয়ে 
নতুন নতুন পরিবারের স্বষ্টি হয়। (যাঁর পরিবারতুক্ত দলের সঙ্তে অবশ্য কোন মিল 
নেই) দশ্রের বোন পর্যায়ের এক বা একাধিক মেয়ের! মিলে এক-একটা পরিধারের 
কেন্দ্র পত্তন করে) তেমনি তাদের মামুলী ভাইয়েরাও নতুন নতুন পরিবারের 
কেন্দ্র সৃষ্টি করতে থাকে । বংশগত ( শোণিত-সম্পর্কগত ) পরিবার থেকে মর্গ্যান 
কথিত পুনালুয়া পরিবারেরও এইভাবে কিংবা অনুরূপভাবেই উৎপত্তি ঘটে 
: থাক্বে। হাওয়াই সমাজে প্রচলিত প্রথা অনুসারে, মাসুলী কিংবা! সগোত্রের 
 ের্থাৎ মালতুতো, পিসডুতো, খুড়তুতো৷ ইত্যাদি) বোনেরা লকলেই তাদের 
 যবৌনধস্বামীদ্বের যৌথ-পত্ধীরূপে গণ্য। এই স্বামীর দল থেকে তাদের ভাইদের 
বিচ্যুত করা হয়। এই সব স্বামীরা আর পরস্পরের ভাই নয়; কাছেই তার! 
পরম্পরকে ভাই বলে লগ্খোধন করে না। পরস্পরকে ডাকে পুনমালুস্! অর্থাৎ 
ঘনিষ্ট লঙ্চচর বা অ্বংশীধার। তেমনি মানুলী ব। লগোত্র ভাইরা কতকগুলো 
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ঘেয়েকে যৌথ-পত্বীরূপে গ্রহণ করে। তার! পরম্পরের বোন নয় £লেইজন্ত এরাও 
রম্পরকে পুনালুয়! বলে সম্বোধন করে। মানব-পরিধারের এই ুল সনাতনী 
ঠামে!; পরে অনেক-কিছু পরিবর্তন ঘটে এবং তার মূল বিশেষত্বগুলে! 
টুট অবস্থাতেই থাকে । এই বিশেষত্বগুলো হচ্ছে এই £ নির্দিষ্ট পারিবারিক গণ্তির 
ভতরে স্বামী আর স্ত্রীরা ছিল পরস্পর পরস্পরের যৌথ স্বামী বা শ্রী । এই স্বামীর 
দল থেকে প্রথমত স্ত্রীদ্দের মামুলী ভাইদের, পরে সগোত্র ভাইদের বহিষ্কৃত করা 
হয়; অপরপক্ষে, স্বামীদের বোনদেরও ক্ত্রীর দল থেকে বহিষ্কৃত হতে হয়। 
আমেরিকান প্রথার মধ্যে শোণিত-সম্পর্কের,যে ভিন্ন ভিন্ন ডিগ্রি বা ব্রমের 
[নিভু সুষ্্ম পরিচয় পাওয়া যায় এই পারিবারিক প্রথাতেও রক্তগত সম্পর্কের তেমনি 
হুল্স প্রকার ক্রমের পরিচয় আমরা পাই। আমার বাবার ভাইদের ছেলে-মেয়ের! 
যেভাবে তারও ছেলেমেয়েরূপে গণ্য, আমার মায়ের বোনদের ছেলে-মেয়েরাও 
তেমনি এখনও ত।র ছেলে-মেয়ে ; কাণ্রেই, তাদের সকলেই আমার ভাই ও বোন; 
কিন্ত আমার মায়ের ভাইদের ছেলেমেয়েরা এখন মার ভাইপো! ও ভাইঝি, আর 
বাবার বোনদের ছেলে-মেয়েরা বাবার ভাগিনেয় ও ভাগিনেয়ী ; আর এরা ঘকলেই 
আমার মামাতো বা পিসতুতে! ভাই-বোন । আমার মায়ের বোনদের স্বামীর! ধেমন 
এখনও মার স্বামী আর আমার বাবার ভাইদের স্ত্রীরাও তেমনি আমার পিতার 
পদ্বীরূপে গণ হলেও অধিকাঁর বলে, বাঁস্তবিকপক্ষে সকল সময়, এরূপ নাঁও 
ঘটতে পারে । ভাই আর বোনদের মধ্যে যৌন-সংসগে'র বিরুদ্ধে সামাজিক নিষেধ 
জারির ফলে, প্রথম শ্রেণীর সম্পর্কের ভাই-বোনরা এতদিন নিধিচারে ভাই- 
বোনরূপে গণ্য হয়ে এলেও তার] ছটে। শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়েঃ এক 
শ্রেণীতে কতক পূর্বের মতই সগোত্ব ভাই ও বোনে পরিপত; কিন্তু অপর 
শ্রেণীতে, একপক্ষে, ভাইয়ের ছেলে-মেয়েরা এবং অপরপক্ষে বোনের ছেলে- 
মেদনের। আর ভাই-বোনরূপে গণ্য হ'তে পারে লা। কারণ তাদের আর একই 
বাপ-ম।-_বাবা বা মা বা উত্যয়ই আর থাকতে পারে না; কাজেই সর্বপ্রথম 
ভাইপে। ও ভাইবি ব৷ ভাগিনেক্,, ভাগিনেরী ও এবং খুড়তুত, পিসতুতো, মামাত, 
মাসতুতো ভাই-বোনের ভাবধারার সৃষ্টি হয়। প্রাচীনতম ধুগের পরিবারে এরূপ 
সম্পর্ক অর্থহীন বলেই গণ্য হ'তে! | যে-কোন ধরণের ব্যক্তিগত বিবাহ-প্রথারু 
উপর দণ্ডায়মান যে-কোন পারিবারিক-প্রথার কাছে আমেরিকার রক্তগত 
সম্পর্ক-প্রথ। সম্পূর্ণ অসন্তব বলে বিবেচিত হলেও এ লব-কিছু খু'টি-নাটির 
যুক্তিযুক্ত ব্যাধ্য। আর প্রাকৃতিক ভিত্তিসূল পুলানুয়া পরিবারে ভেতরে পাওয়| 


৪০ পরিবার, সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি 


যাবে। বংশগন্ত পারিবারিক-প্রথার মতই পুনালু়! বা এর জুড়িঘার প্রথাগুলো 
একদিন পৃথিবীর সর্বত্র একই পরিমাণে অন্তত প্রচলিত ছিল। 

হাঁওয়াই দ্বীপে এই ধরণের পারিবারিক-প্রথার অস্তিত্বের রীতিমত গমাগ 
পাওয়া গিয়েছে । পলিনেসিয়ার লর্বত্র এতদ্সম্পর্কে প্রমাণ-পত্রাদি অনায়াসেই 
পাওয়া বেত; কিন্তু ধর্মের বাতিকগ্রন্ত মিলনারী প্রতুরা৷ বদি স্পেনীয় প্রাক্তন' 
মোহাস্তদের মত অ-বৃস্টশয় রীতিনীতির ভেতরে “বীভত্ল”* ছুর্নাতির বাইরের 
কিছু লক্ষ্য করতৈ লমর্থ হতেন । যখন লিার বুটিশ জাতির বিবরণী লিখেন বুউনর 
. তখন “বর্বর বুগের মাঝামারি অবস্থায়। প্তারা দশ বার জন একত্রে কয়েকটি 
মেয়েকে বিয়ে করে যৌথ স্্রীরূপে নিয়ে বসবান করত। পুরুথদের ভেতর তাই 
পর্যায়ের লোক থাকতে! | এমন-কি, পিতামাতা ও সন্তান-সন্ততি পর্যস্ত এই অবাধ- 
যৌন-সংসর্গযুক্ত সমাজের অন্ততূক্তি থাকৃতো।।” দলগত খিয়েরূপে এই সামাপ্রিক 
ব্যবস্থার অনায়ানেই ব্যাখ্যা কর! যেতে পারে। বর্ধর যুগের জননীর গর্ভজাত 
আট-ঈ্লটা ছেলে একসঙ্গে একাধিক নারীকে যৌথ ্্রীরূপে রাখার উপযুক্ত বয়স পায় 
না। কিন্তু পুনালুগা €থার জুড়িদ।র আমেরিকান বংশগত পারিবারিক প্রথায় 
বছ ভ্রাতার অস্তিত্ব ধারণ! করা যেতে পারে । কারণ মামাতো, মাসতুত, পিজতুত, 
খুড়তৃত ভাইয়েরা আপন ভাইয়ের পর্যায়-ভূক্ত ৷ পিঙ্গারের ছেলে-পুলে সহ বাপ- 
মার কথাপ্রণঙ্গে বুঝা যায়, [তনি বুটনদের লামাজিক অবস্থাট। ঠিক বৃঝ.তে পারেন 
নি। এই শামাঞ্ছিক প্রথায় বাপ ও ছেলে, মা ও মেয়ের একই বিবাহ-দলের 
অন্তভূক্তি হওয়৷ একেবারে অপন্তব না হ'লেও বাপ ও মেয়ে, মা ও ছেলে কোন 
মতেই ওর অন্ততুক্ত হ'তে পারে না । হেরোদোতাস এবং আরও বনু প্রাচীন যুগের 
লেখকর! "অ-সভ্য" ও “বর্বর” যুগের যৌথ-পত্বী-গ্রথা সম্বন্ধে যে-সব বিবরণী রেখে 
গেছেন, পূর্বোক্ত বা ওর জুড়িদার দূলগত বিষের সাহায্যে সেই পব যৌথ- 
পদ্ধিদ্ের ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। ওয়াটনন এবং কে ভ্ঞারতের অধিবাসী 





* অবাধ.যৌন-সসর্গ বাথোফেনের তথাকবিত “ক।দার তেতরের আগছাদের আপনা" 
আপনি জন্মের” নিদর্শন যে আমাদের দলগত বিয়ের দিকে নিয়ে যায় সে-বষয়ে আর সন্দেহ 
নেই। কাল্*মার্কস্‌ এর উত্তরে ব্গেন £ "বাখোফোন যদি পুনালুয়। বিয়েকে “বে-আই-ী” মনে 
করেন, তাইলে, ্ যুগের লোকেরাও আজকালকার যুগে প্রচলিত নিকট ও দূর-দম্পকীর মাসতুত, 
মামীত, খুড়তুত, পিসতুত ভাইবোনের মধ্যে বিয়েকে ইনসেষ্ট অর্থাৎ সমরক্তজ ভাই-বোনদের সহিত 
বিয়ে বলে অনাল্লাসেই ঘূ্ণীয় নাক সিট্কাতে গারে।” 


দ্বিতীয় অধ্যার ৪১ 


নামক পুস্তকে ,+) (গঙ্গার উত্তরে) অধোধ্যায় টিকুর জাতির জঙ্ন্ধে যে বিবরণী 
লিপিবদ্ধ করেন সে সন্বন্ধেও একই ব্যাখ্য। প্রয়োগ করা যেতে পারে। অনেক 
বড় বড় পরিবারে (যৌন-ধংসর্গ সম্পর্কে প্রা কোন রকম বাচ-বিচার না 
করে) নর ও নারী একত্রে বসবাস করে। দু'জন যখন টড বলে গণ্য হয় 
তখন তাদের মধ্যেকার বন্ধন নামমাত্র। 

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুনালুর! পরিধার থেকে সরাসরি গ্োস্ঠী-প্রথা উদ্ভূত হয়। 
অস্ট্রেলিয়ার শ্রেণী-পদ্ধতি নিয়েও (০185519081307. 55650)) নিঃসন্দেহে 
আলোচনা শুরু করাথায়। অস্টে.লিয়ানদের মধ্যে জেন্টিল (2500৩3) রয়েছে, 
কিন্তু পুনালুয়া৷ পরিবার নেই; তৎপরিবর্তে আরও পেকেলে ধরণের দলগত বিবাহ- 
প্রথার রেওয়াজ রয়েছে। 

সকগ রকমের দপগত পারিবারিক প্রথায়ই সন্তানের বাপ-নির্ণন্ন কঠিন 
ব্যাপার হয়ে উঠে কিন্তু ছেলের মা ষেকে তা৷ নিয়ে অস্থবিধে হয় না মোটেই। 
কিন্তু পরিবারের জমস্ত ছেলেমেয়েকেই মে (নারী) নিজের ছেলেমেয়েব'লে 
ডাকে, আর তাদের সকলেরই বেলায় নে মায়ের দায়িত্ব পালনেও বাধ্য; তবুও সে 
অন্তান্টদের চাইতে তার নিঞ্জের মামুশী ছেলেমেয়ে ঘে কে বা কারা তা ভালরূপেই 
জানে। যেখানে যেখানে দলগত বিয়ের প্রচলন, সেখানে কেবলমাত্র মায়ের দিক 
থেকেই পরিচয় পাওয়া সম্ভব। কাদ্েই, কেবলমাত্র মাতৃগন বংশ-পরম্পরাকেই: 
স্বীকার করা হয়। সমস্ত আদিম ও বর্বপ-যুগের নি়ন্তরে মানব লমাজে বন্তত ইহাই 
ছিল দস্বর | পণ্ডিত বাখোফোনের দ্বিতীয় বড় কীতি হচ্ছে, তিনিই এই *তাট। প্রথম 
আবিষ্কার করেন । তিনি এর নাম প্লেন, যায়ের দিক থেকে অনন্যসাধারণ বংশানুক্রম 
নির্ণয়, আর তা থেকে উত্তরাধিকারের সম্পর্ক নির্ণয়ের রীতিকে তিনি “পননী-বিধি” 
আখ্য। প্রধান করেন । সংক্ষিগ্ুতার দিক থেকে দ্ুবিধা হ'বে ব'লে এই আখ্যাটাই 
রাখ! যাচ্ছে। কিন্তু পরিভাষাট। তেমন পরিষ্কার নস»; কারণ সমাপ্জের এই 
আদিম অবস্থায় আইনের দ্রিক থেকে “অধিকার? বলে কোন কিছুই ছিল না। 

পুনালুয়।৷ পরিধারের ছু*টো আদশস্থানীর দলের একটা দূল, যথা__মামুলী 
এবং সগোত্র বোনদের (০0119618] £156615) একদল ( অর্থাৎ মামুলী বোনদের 
এক, ৫ই বা ততোধিক পর্যায়ের ছেলেমেরে ) আর তাদের ছেলেমেয়ে এবং মায়ের ৪ 
ধিক থেকে তাদের মামুলী ভাই ও সগোত্র ভাইদের আমাদের (অন্থমিতি মতে এর! 





(1) ওয়াটসন এবং কে নিথ্ত' ভারতের আহিষাসী"( ১৮৬৮-০২) ৮ পৃঃ । 


৪২ পরিধাঁর, সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি 


কেউই স্বামী হ'তে পারে ন! ) ধর্তব্যের মধ্যে আনয়ন করি তাহ'লে আমরা বু 
লোকজনের এমন একট! গণ্ডির সাক্ষাৎ পাই ঘা পরে গোঠী-প্রথার আদিম রূপের 
আকার ধারণ করে। এরা সকলেই এক মায়ের বংশধর ঃ এই যাডৃ-বংশ-ধারার 
প্রত্যেক মেয়ে পুরুষামুক্রমে পরষ্পরের বোনরূপে গণ্য। এই সব বোনের শ্বামীরা 
এই সমস্ত বোনের ভাই হতে পারে না অর্থাৎ একই মাতৃবংশোডুত, কাজেই, 
একই বংশগত দল এবং আরও পরের তাদের গোষ্ঠীর অন্তভুক্ত হতে পারে ন1। 
ছেলেমেয়ের! "কিন্ত এই দলের অস্তভূক্ত। কারণ, একমাত্র মায়ের দিক 
থেকে বংশাহ্ক্রম ধর্তব্যে মধ্যে গণ্য, আর ইহাই একমাত্র নিশ্চিত ও 
সুনির্িষ্টও বটে। মাতৃপক্ষের দুরতম সগোত্র সম্পর্ক সহ সমন্ত ভাই আর বোনের 
মধ্যে যৌন-লংসর্গের বিরুদ্ধে খন নিষেধাজ্ঞ। প্রতিষ্ঠিত করা হয়, তখন এই 
বংশগত দল গোীতে রূপান্তরিত হয়__অর্থাৎ মায়ের দিক দিয়ে রক্তগত- 
সম্পর্কের লোকজনদের নিয়ে এমন একটা ধরাবীধ1 গণ্ডির স্থষ্টি কর] হর যার 
ভেতরে গরম্পরের সঙ্গে বিয়ে সাদী করতে দেওয়। হয় না| অতঃপর সামাজিক 
ও ধর্মীয় গ্রকৃতির অস্তান্ত অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের প্রভাবে সেটাকে সুসংহত করে 
এবং একই উপজাতির মধ্যেকার অন্থান্ত গোষ্ঠী থেকে এটাকে পৃথক করে। 
এ সম্বন্ধে পরে আরও আলোচনা কর! যাবে। এখন যদি আমর! দেখতে পাই যে, 
পুনালুয়া থেকে কেবলমাত্র অপরিহার্য হিসাবে নয়, পুরাপুরি স্বাভাবিকভাবেই 
গোষ্ঠীর উৎপত্তি হয় তাছলে এথেকে আমরা নিশ্চিতভাবে এই সিদ্ধান্ত 
করতে পারি যে, সমস্ত উপজাতির মধ্যে গোষ্ঠীগত অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান-সমুহ 
(66001151750000995) গ্রচলিত দেখ! বাঁয়,_অর্থাৎ প্রায় সমস্ত “বার্বারিয়ান” 
ও লত্য-সমাজে এক লময় পুনালুয়া পারিঝ।রিক-গ্রথা প্রচলিত ছিল। 
মরগ্যান যখন -তীর গ্রন্থ রচন। করেন তখন দলগত বিষে সম্থদ্ধে আমাদের বিশেষ 
কিছুই জানা ছিল না। অস্টে.লিয়ানদের দলগত বিয়ে সম্বন্ধে সামান্ঘ-কিছু বোজ- 
খবর মিল্তো | অস্টে.লিয়ানেরা বিভিন্ন শ্রেণীতে বিতক্ত ছিল। তাছাড়া, ১৮৭১ 
লনে, মর্গ্যান হাওয়াই দ্বীপের পুনালুয়। পরিবার সবন্ধে প্রাপ্ত কতকগুলো রিপোর্টও 
ছাপেন। একপক্ষে, পুনালুয়া পরিবার প্রথাই আমেরিকাবাসী ইতডয়ানদের মধ্যে 
কপ্রচলিত শোণিতগত পরিবার প্রথার পূর্ণ ব্যাখ্যারূপে তিনি গবেষণ। শুরু করেন। 
অপরপক্ষে, এই পুনালুয়।৷ পরিবার-প্রথাই মাতৃগত গোষ্ঠীর উৎপত্তির সন্ধান থেকে 
নিবৃত হওয়ার মূলমুত্র ূপেই গণ্য হয়। অস্টেলিয়ান শ্রেণী-গ্রথার তুলনায় তা 
খ্মধিকতর উংকর্ষভার দাবি করতে পারে। কাছেই মরগ্যান কেন যে পুনালুর়া 
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গরিবারকে পরবর্তাঁ জোড়পরিবারের অপরিহার্ধ উন্নতির স্তর মনে “করেন আর 
সেখানে এই গ্রথাই সর্বজনীনভাবে প্রচলিত ছিল মনে করেন এখন তা বেশ বুঝা 
বায়। এর পর আরও নানাপ্রক্কার দলগত বিবাছ-প্রথার সঙ্গে আমাদের পরিচয় 
ঘটেছে; কাজেই আমরা বৃঝতে পারি যে, ম্গর্যান এ নিয়ে বেশ-কিছু বাড়াবাড়ি 
করেছেন । ত৷ সত্বেও পুনালুয়া পরিবার আবিষ্কার ক'রে মণগ্যান তার মধ্যে দলগত 
বিয়ের চরম আদিম পরিণতিরই সন্ধান পান, যা থেকে ক্রমবিকাশের পরবর্তী 
ডিরটা ব্যাধ্য! করা সহজ হয়। 
ইংরেজ পাত্রী লরিমার ফিন দলগত-বিয়ে সম্বন্ধে আমাদের ভ্ঞান-ভাও্ডারট! বেশ 
বাড়িয়ে দেন বলে আমরা তাঁর কাছে খণী। দলগত বিবাহযুক্ত পারিবারিক-প্রথার 
ধতিহাপিক বাসভূমি অস্টেলিয়ায় তিনি অনেক বছর ধরে গবেষণা চালান। 
দক্ষিণ অস্ট্রেপিয়ার গাস্ধিযার পাছাড়ের অস্টেলিয়ান নিগ্রোদের তিনি ক্রম 
বিকাশের সর্বনিম্ন ধাপে দেখতে পান। সমগ্র উপজাতিটি ক্রোকি ও কুমিতে 
নামক ছুটি বিরাট শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল । এই সব প্রত্যেকটি শ্রেণীর ভেতরে 
যোনি-সংসর্গ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ কর! হয়| কিন্তু অপরপক্ষে, একটি শ্রেণীর 
১ প্রত্যেক পুরুষ জন্মগত অধিকার হিসাবে অপর শ্রেণীর প্রত্যেক নারীর স্বামী, 
জন্মগত অধিকার হিসাবে এইরূপ প্রত্যেক নারী তারন্ত্রী। এখানে বলা যার, 
ব্যক্তিগতভাবে বিয়ে না হয়ে সমগ্র দলের সঙ্গে সমগ্র দলের বিয়ে হয়। কেবল- 
মাত্র ছটো গোত্রান্তর-বিবাহী-শ্রেণীতে বিভাগ ছাড়। বয়সের পার্থক্য বা বিশেষ 
রক্তগত অম্পর্ক কিছুতেই যোনি-সংসর্গে কোনরূপেই বাধার ্থট্টি করেনি; 
প্রত্যেক ক্রোকি কুমিতে-দলের যে-কোন মেয়েকে আইনত পত্বী বিবেচনা করতে 
পারে। তার নিজের মেয়েও মাতৃ-বিধির দিক থেকে কুমিতে দলের লোক। 
* কুমিতে নারীর গর্ভজাত কন) হিসাবে প্রত্যেক ক্রোকিই তাকে অন্সগত পত্রী 
বলে ঘধাবি করতে পারে। কাজেই তাঁর বাপও তাকে পত্বী বিবেচন। করতে 
পারে। শ্রেণীগত পারিবারিক-প্রথ। এইরূপ কোন ক্ষেত্রেই নিষেধ চাপায় 
না৷ এই পারিবারিক-প্রথ। হয়, এমন এক সময় উদ্ধত হয়ে থাকবে, বখন 
সমর্কজদের মধ্যে সন্তান উৎপাদনের বাঁধাঁনিষেধের মনোভাব জাগ্রত হঠলেও, 
মা-বাপের লঙ্গে ছেলে-মেয়ের যোনি-সংসর্গ তখনও বিশেষ বীভতসরূপে গণ্য হয়নি 
সখরইক্সপ অবস্থায় দ্বিধা-বিভক্ত পারিবারিক-প্রথা বা শ্রেণী-প্রথ! অবাধ-যোনি- 
সংলর্গের মধ্যেই সরাসরি উৎপন্ন হত। অন্তথায় দ্বিধা-বিভক্ত পরিবার রূপ পরিগ্রহ 
করার আগেই মাঁবাপ আর ছেলে-মেয়েদের মধ্যে যৌন-লংসর্ণ নিষিদ্ধ হয়ে 
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থাক্‌বে ; কাজেই এই প্রথ। অতীতের শোনণিতগত পারিবারিক গ্রথার দিকেই 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শোনিতগত প“বব:রিক-প্রঃর পরবর্তা ধাপরূপে এই প্রথা 
উদ্ভুত হয়। শেষোক্ত পরিণতিটাই সম্ভবপর মনে হয়। অস্টেলিয়া থেকে 
মাবাপ আর ছেলেমেয়ের মধ্যে যৌন-মংসর্গের কোন খবরও পাওয়া! যায় নি। 
গোত্রান্তর-ধিবাহী প্রথার শেষ পরিণতি, মাতৃবিধিগত গোঠী-প্রথায়ও এইরূপ 
সংলর্গণ নিষিদ্ধ বলে মেনে নেয়। গে|চীর অভ্যুদরয়ের সময় এই রকমই ঘটে থাকৃবে। 
ছু'টি দ্বিধা-বিভক্ত পারিবারিক-গ্রথার অস্তিত্ব কেবলমাত্র দক্ষিণ অস্টে লিয়ার 
গা্থিয়ার পাছাড়েই লীমাবদ্ধ'নর; আরও পূর্বে ডাপ্রিং নদীতীরে এবং উত্তর- 
পূর্বের কুইপল্যাণ্ড প্রদেশেও এই প্রথার অস্তিত্ব আছে। কাজেই, প্রথাট 
নুবিস্ূত বলেই মনে হয়। এই প্রথয় ভাই আর বোন, মায়ের দিক্‌ দিয়ে 
তাইদের ছেলেমেয়ে আর বোনদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিয়ে নিষিদ্ধ 
করা হয়, এর! একই শ্রেণীর অস্তভুক্ত বলে। তবে ভাই আর বোনের 
ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিয়ে হতে পারে | নিট সাউথ ওয়েললের ডালিৎ নদী 
অঞ্চলের কামিলারার আতি সমরক্তজদের মধ্যে বংশ বুদ্ধি রদ করার অন্ত 
আরও কিছু অতিরিক্ত ব্যবস্থ। করে। এখানে মুলশ্রেণী ছু'টাকে এর! চার 
শ্রেণীতে ভাগ করে। এই চার শ্রেণীর প্রত্যেকটি সঙ্গে অপর এক নির্দিষ্ট 
শ্রেণীর বিয়ে হয়। প্রথম দুইশ্রেণী পরস্পর জন্মগত স্বামী আর স্ত্রী। মা প্রথম 
কি দ্বিতীয় দলের অন্তভূক্ষি তনুসারে ছেলেমেয়ের! তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর অন্ত 
ভক্তি হয়। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণী আবার পরস্পরের স্বামী ও স্ত্রী! এই ছু-শ্রেণীর 
ছেলেমেয়েরা কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর সামিলরূপে গণ্য হয়। প্রথম আর 
দ্বিতীয় দ্বলের লোকজন একপুরুষয়ূপে গণ্য হয়ঃ তৃতীয় ও চতুর্থদল গণ্য হয় 
পরবর্তী পুরুধরূপে ৷ এর পরবর্তী পুরুষ আবার প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্ততুক্ত 
ছুয়। এই গথ| অনুমারে মারের দিকের ভাই বোনের ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিয়ে 
হয় না) কিন্তু তাঁদের পৌত্রপৌত্রীপের মধ্যে বিয়ে নিষিদ্ধ নয়। অস্টে.লিয়ার 
পারিবারিক প্রথা! রীতিমত জটিল। মাতৃবিধিগত গোঠীগুলো পরে এই প্রথার 
সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হওয়ায় এই প্রথ। আরও বেশি জটিল হয়ে পড়ে । এনস্বন্ধে বিস্তৃত 
বিবরণী প্রকাশ এখানে অগ্রাসঙ্গিক। এই প্রথ। সম্বন্ধে বিশেষভাবে লক্ষ্য করার 
বিষয় এই যে, লক্ষ্য সম্বন্ধে কোনরূপ সুম্পষ্ট ভাব-ধারণা ন। থাকা সত্বেও সমরক্রজ- 
. দ্বের মধ্যে সম্তান উৎপাদন বন্ধ করার অন্তে যেন একটা অন্ধ ঝৌক বা প্রবৃদ্ধি 
জাগ্রত হয়ে উঠে। *। 
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অস্টে.লিয়ায় দলগত বিয়ে এখনও শ্রেণী-বিবাহরপে প্রচলিত আছে। গোটা 
মহাদেশের নানাস্ানে ছড়িয়ে পড়েছে এমন পুরো একশ্রেণীর পুরুষের সঙ্গে 
এমনিভাবে ছড়িফ্নে-পড়া এক শ্রেণীর নারীর বিয়ে--এই দলগত বিয়ের আল্তিত্বে 
সংকীর্ণমনাদ্দের মন দ্বণায় ভ'রে উঠতে পারে; কারণ এর! এর ভেতরে বেস্তা বা 
বেগ্াবৃত্তিরই অঘন্ত ছবি দেখতে পান-কিস্তু আরো একটু তলিয়ে দেখলে 
ব্যাপারটা তেমন ন্যক্কারদ্ষনক মনে হয় না মোটেই। অন্পক্ষে, এই প্রথা সম্বন্ধে 
বছ বৎসর ধ'রে কোন প্রকার সন্দেহবাদই উচ্চারিত হয় নি! অন্প্টিন থেকে এ 
সম্বন্ধে আবার নানা প্রকার কুৎ্সাবাদ আর্ত হয়েছে] নিরেট পর্যবেক্ষকগণ হয়ত 
এই দলগত বিবাহ-প্রথার মধ্যে আল্গ। বাঁধনের একনিষ্ঠ বিয়ে, এখানে-লেখানে 
বছ-বিবাহযুক্ত বিয়ে আর মাঝে মাঝে ব্যভিচারই দেখ তে পাবেন, কিন্তু মূলত 
ব্যাপারট] এইরূপ নয় মোটেই । প্রথাটাকে ভালভাবে জান্তে হ'লে ফিজদ ও 
হাওইটুষ্এর ন্যায় ধছ বছর ধরে অনুসন্ধান চালানো দ্ররকার। তাহলে এইবিবাহ- 
প্রথার নিয়ন্ত্রক মূল আইনট আবিষ্কার করতে পারেন। এই আইনের কক্ধাণে 
অস্ট্রেলিয়ার নিগ্রো। প্রবাসী শ্বগৃহ থেকে শত শত মাইল দূরে, যাঁঘের ভাবা পর্যন্ত সে 
বুঝতে পারে না, এমন-সব লোকের মধ্যে বিচরণ করবার সময় যেকোন উপজাতি 
অথব1 বে-কোন শিবিরে প্রায়ই এমন-সব নারীর লন্ধান পান, যারা নিঃসক্কোচে 
আমানত মাত্রাতেও বাধ! নাি”য়ে তার নিকট আত্মদান করে। এই আইনের 
ধারা অন্থুসারে স্বামী অভ্যাগতের সুখ-স্ব চ্ছন্দোর জন্ঃ জনকয়েক পত্ঠীর একজনকে 
তার সঙ্গে রাত্রিবাসের অনুমতি দ্বান করে। ইউরোপিয়ানরা যেখানে নীতি- 
্রষ্টতা ও অরা্কতার পূর্ণ মৃতি প্রকটিত দেখেন, সেখানে বাস্তবপক্ষে আইন- 
শৃঙ্খলার কঠোরতাই যোলআনায় বিছ্ধমান। গ্রত্যেক নারীই বিদেশী অভ্য।গতের 
বিবাহ-্রেণীর অন্তভূক্ি, কাজেই তাঁর জন্মগত পত্বী। ঘে নৈতিক আইনের 
বলে উভয়ে পরম্পরের সঙ্গে আসঙ্গ-লিগ্পা চরিতার্থ করার অবসর পায়, সেই 
আইনই কগ্রোর নির্বাপনের ফতোয়! জারি ক'রে বিবাহ-শ্রেণীর বাইরে যোনি- 
সংর্গ নিষিদ্ধ করে। এমন-কি, যেখানে মেরে অপহরণ করা হয়, ষা প্রায়ই 
দ্বেখতে পাওয়া যায়, এবং যা সেখানকার নিয়ম, সেখানেও কিন্তু শ্রেণীগত আইন 

প্রতিপালিত হয় অক্ষরে অক্ষরে! : 

নারী অপহরণ ব্যাপারে অস্থতপক্ষে জোড়-পরিবার-সম্মত একপত্িদ্বে 
শ্ুচনাই দেখতে পাওয়া যায়। বখন কোন মুবক তার বন্ধ-বান্ধবদের লাঁহায্যে 
কোন ঝ1লিক1কে চুরি করে আনে, তখন সকলেই তাকে গাল! করে ভোগ করার 
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অধিকারী হয় । পরে অবস্ত বালিকা খোঁদ অপহরণকারীর পত্তিতেই পরিণত হয়। 
আবার এই অপহৃত মেয়ে যদি সেই পুরুষের হাত থেকে পালিয়ে যায়, তাহলে 
যে তাকে প্রথমে ধরে, তারই পত্ীরূপে সে গণ্য হয়। প্রথম স্বামীর কোন 
একৃতিয়ারই তার উপর আর খাটেনা। এই লমন্ত ব্যাপার থেকে বেশ বোঝ! 
যায়ষে দলগত-বিয়ে সাধারণ পারিবারিক রীতি হিসেবে গুচলিত থাকলেও এর 
পাশে পাশে অনন্তসাধারণ অম্পর্ক, অল্প বা! বেশি লময়ের অন্ত সহবাস, 
এমন-কি, 'বহুবিবাহের রেওয়াজও আরম্ত হতে দেখা যার। দলগত বিদ্বের 
এইভাবে অবসান হ'তে “চলেছে । ইউরোপিয়ানদের প্রভাবে দলগত বিয়ে 
ক্রমশ লোপ পাচ্ছে; কিন্তু এই প্রভাবে দলগত বিয়ে, না, অস্টে,লিয়ার 
কালো জাতি প্রথম লোপ পাবে তা তাববার বিষয়ে পরিণত হয়েছে । 

যাই হোক, অস্টেলিয়ায় প্রচলিত লমগ্র শ্রেণীগত-বিয়ে দলগত-বিয়ের 
আদিম ও নিয়ন্তর। পক্ষান্তরে, আমরা যতদুর জানি, পুনালুয়৷ পরিবারে 
তার সর্বোচ্চ বিকাশ। পূর্বোক্ত প্রথাটা ফাযাবার অসত্য স্তরের অন্থারী 
আর পরবর্তী স্তরট। অপেক্ষাকৃত যৌথ-ধন-দৌলতযুক্ত স্থিতিশীল সমাজ-ব্যবস্থারই 
পরিচয় প্রদ্ধান করে। আর এইরূপে সমাজ-ব্যবস্থার অব্যবহিত পরেই সমাজ- 
জীবনের প্রগতি-ধারার পরবর্তী ধাপটাও পাকড়াও করা সম্ভব কিন্তু স্তর দুটোর 
মধ্যে একাধিক মধ্যবর্তী স্তর নিশ্চয়ই বর্তমান ছিল। এ-সগ্ন্ধে অনুপন্ধ/ন গবেষণ! 
পরিচালনার সগমুক্ত ও অনধ্যসিত মস্ত বড় ক্ষেত্র গড়ে আছে। 

(৩) জোড় পরিবার 

কমবেশি কিছু লময়ের জন্য জোড়ে জোড়ে বসবাস দ্লগত-বিয়ের 
আমলে এমন-কি) তার পূর্ববর্তী যুগেও প্রচলিত ছিল। পুরুষের বু 
পত্বীর মধ্যে একজন তার প্রধান! পত্থীরূপে গণ্য হতো (তখনও প্রিয় 
পর্ধী যে কাকে বলে তা মানুষের অনেকটা অন্ঞাত ছিল), আর এই স্ত্রীর 
কাছে অন্তান্ত স্বামীর তুলনায় এই স্বামীরই প্রভাব-প্রতিপত্রিও লবচেয়ে 
বেশি খাটুতো!। খ্ুষ্টান মিশনারীরা এই লামাঞ্জিক ব্যবস্থাটা নিয়ে বেশ 
গোলে পড়ে। তাদের ধারণায় কেবলমাত্র স্বেচ্ছাচারিণী উচ্ছৃঙ্খল মেয়েদের 
মধ্যেই দলগত বিয়ের প্রচলন থাকা সম্ভব) কখনও কখনও তারা ঘলগত- 
বিয়েকে অবাধ*যোনি-সম্পর্ক বলেই মনে করেন। গোষঠীর ক্রম-বিকাশ 
আর পরস্পরের লঙ্গে বিয়ে এখন অনভ্ভব এমন ভাই" ও “বোন” 
শ্রেণীর নংখ্যাবৃদ্ধির লঙ্গে লঙ্গে এই গতান্থগতিক জোড়-পরিবারের 
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বুনিয়াঘটাও বেশ দৃঢ় হ'তে থাকে । গোষ্ঠী বারা রক্র-সম্পর্ক-ুক্ত আত্মীয়দের 
মধ্যে বিয়ে প্রতিরোধের জন্ত যে গ্ররোচনা দেওয়। হয়, তাতে কাজ আরও 
অগ্রসর হয়। ইরোকোঁ়া ও “বর্বরযুগের* নিয়স্তরে অবস্থিত অন্তান্ত ইত্ডিস্বান- 
দের মধ জকল প্রকার আতীয়-স্বজনের লঙ্গে বিয়ে নিষিদ্ধ কর! হয়। এই 
সমস্ত আত্মীয়তার শত শত প্রকার-ভেদের অস্তিত্ব রয়েছে । এই সমস্ত বিধি- 
নিষেধের জটিলতা! এত বেশি বেড়ে চলে যে, শেষ পর্যস্ত দলগত-বিয়ে অসম্ভব হয়ে 
- উঠে এবং জোড়-পরিবার ক্রমশ দলগত বিবাহ-প্রথাকে স্থানচ্যুত করে। 
সমাজের এই স্তরে জোড়-পরিবার। অর্থাৎ একজন পুরুষের সঙ্ত্রে একজন নারীর 
একত্রে বসবাস অনেকটা দস্্রে পরিণত হয়। তা সত্বেও পুরুষের পক্ষে মাঝে- 
মাঝে ব্যভিচার, এমন কি, বু-াত্বত্বের অধিকারও স্বীক্কৃত হয়। তবে অর্থ- 
নৈতিক কারণবশত বহু-পদ্থিত্ব খুব কমই ঘটবার অবসর পায়। নারীর বেলায় 
কিন্তু যতদিন যেকোন পুরুষের সঙ্গে একত্রে বসবাস করে, ততদিন পুরাপুরি 
বিশ্বস্ততা রক্ষা দস্তরে পরিণত হয় । ব্যভিচারিণীর কঠোর শাস্তি দানেরই ব্যাবস্থা! 
করা হয়। বিবাহ-বন্ধন কিন্তু যে'কোন পক্ষের ইচ্ছায় সহজেই ছিন্ত্র কর! চল্‌তো ; 
» বিবাহ-বিচ্ছেদের পর ছেলেমেয়েরা মায়ের সম্পত্তিরপেই গণ্য হয়। 
বিবাহ-বন্ধন থেকে লমরক্রজদের অধিক সংখ্যায় বাদ দেওয়ার প্রথ। ত্রমশ 
বিস্তৃতি লাভ করতে থাকায় এর ভেতরে প্রাকৃতিক নির্বাচনেরই হাত দেখ! 
ষায়। মর্দ্যানের ভাষায় বলতে হয় + “রক্তসম্পর্কহীন গোষ্ঠীর মধ্যে বিয়ের 
বাঁধনে “শরীর ও মন ছুই [দ্বক দিয়েই উচ্চতরশ্রেণীর ধাহুষ গড়ে উঠে ।**'শৃক্তি- 
শালী ছু'টে] অগ্রগামী উপজাতি একত্রে মিলিত হয়ে যখন নতুন জাতে 
অংমিশ্রিত হয়, তখন উভয়ের মিলিত ক্ষমতা ও শক্তির লমাবেশরূপেই নতুন 
? মাথার খুলি, ও মগ, দৈর্ঘ্য ও প্রন্থ উভয় দিকেই বিস্তৃতি লাভ করে।” গোষ্ঠী- 
্যবস্থাযুক্ত উপজাতিগুলো এই কারণবশত অন্ত প্রকার অগ্ন্নত উপঞ্জাতিগুলোর 
উপর প্রাধান্ত বিস্তারে সমর্থ হয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তার! অনগ্রাপর উপজাতি- 
গুলোকে তাদের অনুসরণ করতে বাধ্য করে। 
এভাবে মান্ধাতার আমলে এক একটি পরিবার লমন্ত উপজাতিকেই জুড়ে 
বসে। তখন সমগ্র উপঞ্জাতির নর-নারীদের মধ্যে অবাধ-যোনি-লংলর্গ ঘটতো। 
অতীত ঘুগে মানব পরিবারের ইতিহাস, পারিবারিক ঝেষ্টনির ক্রমিক লংকোচ 
সাধনেরই ইতিহাস। প্রথমে নিকটতর জ্ঞতিদের, পরে দুর-সম্পর্কের আত্মীয়- 
স্বজনদের, শেপর্যস্ত বিবাহত্রে সম্পকিত লোকজনকেও বার দেওয়ার ফলে 
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স্বলগত বিয়ের অন্তিত্ব লোপ পেয়ে যায়। পরিবার শেষপর্স্ত এক জোড়া 
নর-নারীতে পর্যবিত হয়। লে বন্ধনও নিতীস্ত আল্গ। ধরণের | পরিবারের 
এই ক্ষুদ্রতম সংস্করণও যখন ভেঙে পড়ে তখন বিযনেরও অবসান ঘটে। বর্তমানে 
"আমর! ব্যক্তিগত ব! স্বাধীন ঘৌন-প্রেম বল্‌তে যা বুঝি একপতিত্ব বা একপত্বিত্বের 
অত্যদয়ে যে তা কত কম প্রভাব বিস্তার করেছে ত| বেশ বুঝ! যায়। এই 
সময়ের সমা-ব্যবস্থায় সমস্ত জাতির মধ্যে প্রচলিত প্রথ। থেকে এর আরও 
বেশি সন্তোষজনক প্রমাণ পাঁওয়। বায়। পূর্বতন পারিবারিক প্রথাগুলোর- 
আমলে পুরুষের পক্ষে নারীর কোন অভাব হিল না। তখন মেয়েমানুষ মিলতো 
প্রচুর পরিমাণে। কিন্তু এখন নারী হয়েক্টে ছুলতি, পুরুষকে মেয়েমানুষ খুঁজে 
হায়রাপণ হ'তে হয়। কাজেই, জোড়-পরিবার-প্রথ। শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মেয়ে 
লুট, মেয়ে ক্রয় ইত্যাদি আর্ত হয়। কিন্তু গভীরতর সামাজিক পরিবর্তনের 
এগুলো ম্ুবিস্তৃত লক্ষণ বা উপসর্গ ছাড়া অপর কিছুই নয়। স্বচ লেখক 
ম্যাক্লেনান এই লব লক্ষণকে, স্ত্রীলাভের উপায়গুলোতে রূপান্তরিত ক'রে 
দু'টো ভাগে বিভক্ত করেন, যথা £-__দ্খলের জোরে বা পৈশাচিক বিয়ে, আর 


ভ্রয়নুত্রে বিয়ে। বাস্তবিকপক্ষে কিন্তু, এই শ্রেণী-বিস্তাসের কোনই প্রয়োজন ' 


দেখ। যায় না। সাধারণভাবে বিচার করতে গেলে কিন্তু বলতে হয়ঃ আমেরিকা- 

বাসী ইন্ডিয়ান বা তাদের সমপর্যায়ের অন্যান্ত জাতির মধ্যে (একই স্তরে) 
'বিয়ে ছিনিসট] কিন্তু কেবলমাত্র বর আর কনের নিজস্ব বিষয়-বস্ত্ব নয়। অনেক 
সময় এদের কোন মতামত ন1 নিয়েই, মাত্র মায়েদের মত নিয়েই বিবাহ-কার্য 
লম্পন্ন হয়। সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত-পরিচয় ছুই ব্যক্তির এইভাবে বৈবাহিক 
বন্ধনের গন্য বাগদান করা হয়। মাত্র বিয়ের সময় ঘনিয়ে এলে তারা জানতে 
পারে যে, তাদের ছুঞ্জনকে একত্রে বববাস করতে হবে। বিয়ের আগে বর-। 
কনের ( মাতৃকুলের ) আত্মীস্ক-্বজ্জনের নিকট কনের বিনিময়-মূল্যন্বরূপ বিস্তর 
-উপঢৌকন প্রদ্দান করে। (কনের পিত্ৃকুলের আত্মীয-ম্বজনকে সম্পূর্ণরূপে 
বা দেওয়া হয়)। এই বিয়েও উভয় পঙ্গের ইচ্ছা অনুসারে খতম হ'তে 
পারে । তবে ইরোকোয়াদের অন্ততূক্ত অনেক জাতির মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদের 
বিরুদ্ধে শক্তিশালী জনদত গড়ে উঠে। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে অ-বনিবনাও হলে 
উভয় গোষ্ঠীর আত্বীর-স্জ্নেরা মধ্যস্থতা করে বিবাদ মেটাতে চেষ্টা করে। 
'অপারক হলে বিবাহবন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়। ছেলেগিলে মায়ের কাছেই থাকে। 
উভয়েই আঁবাহি নতুন করে লংসার পাতার অধিকারী হয়। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 8৯ 


ছোড়পরিবার এত বেশি ছুর্বণ ও অস্থাী ধরণের যে, এজন্ত পৃথকভাবে ঘর- 
গৃহস্থালি পাতাবার প্রয়োজন অনুভূত হয়নি এবং তা বাঞুনীয়ও মনে হয়নি? 
কাজেই, ইহা পূর্ববর্তী যুগের যৌথ ঘ্বর-গৃহস্থালিকেও বিলুপ্ত করতে গারেনি। 
কিন্তু যৌথ পরিবারের অর্থ নারীর প্রাধান্ত ; বাঁপকে চেন! যায় না, মাকেই 
সঠিকভাবে চিনতে পারা যায়, লেইজন্ত যৌধ-পরিবারে মায়েরই মর্ধাঘ। বেশি। 
অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে পর্ডিতগণ সমাজের গোড়ায় নারীকে পুরুষের 
ক্রীতদাসীরপে গণ্য কারে মন্ত ভূল করেন। সমস্ত “অ-সভ্য" এবং নিম্ন ও 
মধ্য স্তরের, এমন-কি, কোন কোন ক্ষেত্রে উচ্চন্তরের বর্বরদের মধ্যেও নারী পুর্ণ 
স্বাধীনতার অধিকারিণী ত+ বটেই, অধিকন্ত, সমানে তার সন্মানও অতান্ত 
বেশি। জোড়-পরিবারে এখনও মেয়েদের মর্যাদা কিরূপ সে-সম্বদ্ধে আর্থার 
রাইট অনেক মূল্যবান কথা বলেছেন। ইরোকোয়া্দের পেনেক! জাতির মধ্যে 
ইনি দীর্ঘকাল খুস্টশীয় ধর্মপ্রচারকরূপে কা করেন | মিঃ রাঁইট বলেন £-_ 

“তাদের পারিবারিক প্রথ। সম্পর্কে বল। যায়, ( এক যৌথ পারিবারিক বারস্থার 
অধীনে বহু পরিবার একত্রে ),-*-সেকেলে ধরণের বড় বড় বাড়িতে বাস করার 
সময় কোন কোন গোঁঠী এর মধ্যে প্রবল থাকা সম্তব। মেয়েরা অন্তান্ত গোষ্ঠী 
থেকে স্বামী আহরণ করতো1।..*সাধারণত্ত পরিবারে মেয়েদেরই প্রাধান্ট ; 
খাওয়া-দাওয়ার জ্রিনিসপত্র সমস্ত পরিবারের জন্থ একত্র মজুত রাখা হ'তো। 
কোন স্বামী কুড়েমি করলে আর তার বক্ষা ছিল না, যত সম্ভ/নের বাপ আর বত 
সম্পদের ম1লিকই সে হোক-না-কেন, তাকে ধে-কোন সময়ে লোটা-কম্থল নিয়ে 
বিদেয় দেওয়ার আদেশ দেওয়। হ'তো। এই আদেশ লক্বন কর! তার পক্ষে 
কোনক্রমেই ছিতকর নয়; কারণ তাহ'লে সমগ্র যৌথ-গরিধর বিদ্রোহী হ'য়ে 
তাকে ভিষ্ঠাতে দ্বিত না। এই ছরদশাগ্রস্ত স্বামীকে তার আপন গোষীতে কিরে 
যেতে হতো) অন্যথায় এবং প্রায়ই তাঁকে অপর কোন গোঁচীর সঙ্গে বৈবাছিক 
পন্বদ্ধ পাতাতে হ,তে। | সর্বত্র মেয়েদেরই ছিল পূর্ণ রাজত্ব। তার] বিগড়ালে 
গোষ্ঠীপতিকে পর্যস্ত বিসর্জন দিয়ে নতুন গোষ্টিপতি বাল করতে পারতো ।* যৌথ 
পরিবারের অমস্ত অথবা অধিকাংশ নারীই একই গোষ্ঠীর অন্ততুক্ত আর 
পুরুষরা আসে বিভিন্ন গোষ্ঠী থেকে; ইছাই মেয়েদের প্রাধান্তের ভিত্তি। 
যান্ধাতার আষলের মানব সমাে নারীর প্রাধান্তই ছিল দত্বর। বাখোফোন 
এই সত্যটা আবিফার ক'রে তৃতীয় শুমহান কীতি স্থাপন করেন। এ ছাড়া 
মামি আরে! কিছু বলছি ঃ পর্যটক ও থৃস্টীয় প্রচারকদের বিবরণী থেকে দেখানো 

৪ 


৫৩ পরিবার, সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি 


যেতে পারে, অ-সত্য ও বর্বর মেয়েদের গুরু পরিশ্রম শ্বীকার করতে হয়। 
তাতে যা উপরে বলা হয়েছে তার সঙ্গে একটুও অসঙ্গতি নেই। নারী ও 
পুরুষের শ্রম-বিভাঁগ এবং নারীর সামাজিক মর্যাদা একই কারণ দ্বার নিয়ন্ত্রিত 
হয় নি; সম্পূর্ণদণে ভিন্ন কারণবশত ঘটেছে। যে সমস্ত আতির মধ্যে মেয়েরা, 
তাদের পক্ষে বতট! সম্ভব বলে আমর! মনে কার তার চেয়ে অনেক 
বেশি খাটে, সেই সব জাতের মেয়ের! ইউরোপীয় নারীদের তুলনায় অনেক বেশি 
্রক্কত মর্যাদা 'ভোগ করে। পকল প্রকার বাস্তব কাঁজ থেকে ব্চ্যিত আর পুরুষের 
মিথ্য। স্তব-স্তুতি দ্বারা সমাচ্ছন্ন সভ্য মহিলার! কঠোর পরিশ্রমী বর্বর নারীর 
তুলনায় বছগুণে কম মর্যাদার অধিকারী । বর্বর পুরুষর বর্বর নারীর তুলনায় 
বহুগুণে কম মর্যদার অধিকারী । বর্বর পুরুষর1 বর্ধর মেয়েদের প্রকৃতই 
দেবী মনে করে, আর মর্যাদার দিক থেকেও তার! তাই বটে। 
বর্তমানে আমরিকায় গোড়-বিয়ে দলগত বিয়েকে সম্পূর্ণরূপে স্থান্চ্যুত 
করেছে কিন। তা স্থির করতে হ'লে উত্তর-পশ্চিম, বিশেষত, দক্ষিণআমেরিকার 
জাতিগুলির মধ্যে তন্ন তন্ন করে অন্নসন্ধ'ন চালাতে হবে । এই সমস্ত অঞ্চলের 
ইত্ডিয়ানর। এখনও অ-সভ্য অবস্থায় উচ্চ স্তরে আছে। দক্ষিণআমেরিকার 
জাতিগুলির মধ্যে যৌন-সংসর্গের স্বাধীনতার এত দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যে, দলগত 
বিয়ের প্রচলন এদের মধ্যে একেবারে লোপ পেয়েছে, কদাচিৎ এরূপ ধারণা৷ করা 
বায়। অন্ততপক্ষে, এর সমস্ত নিদর্শন ব! প্রতীক এখনও লোপ পায়নি। উত্তর- 
আমেরিকায়, অন্ততপক্ষে, চল্লিশটা উপঞ্ৰাতির মধ্যে দত্তর এই যে, কোন পরিবারের 
বড় বোনকে যে বিয়ে করে, সমস্ত ছে৷ট শালী বয্:প্রাপ্তা হলে তার স্ত্রী হয়ে 
থাকে । এই রীতি সমস্ত বোন মিলে স্বামী-মওডলী নিয়ে ঘর-কল্প! করার অতীত 
প্রথাটারই প্রতীক । কালিফোণিয়া উপহ্বীপের উপজাতিদের (অ-সভ্য অবস্থার 
উচ্চন্তরে )সম্পর্কে ব্যান্ক্রফ.ট কতৃকি 'লিখিত-বিবরণীতে দেখা যায়, নিধিচারে 
ধোনি-সংলর্গের আমোদ উপভোগের জন্ত কতকগুলি উৎসবে বন্ধ উপজাতি একত্রে 
মিলিত হয়। এই সব উপজাতি নিশ্চয়ই এক একট! গোর্ঠীর অন্তভুক্ত। এমন 
এক লময় ছিল, ধখন এক গোষ্ঠীর মেয়েরা অপর এক গোঠীর সমস্ত পুরুষকে যৌথ- 
“স্বামী রূপে বরণ করে, আবার শেবোক্ত গোষ্ঠীর মেয়েরাও পূর্বোক্ত গোষ্ঠীর 
পুরুষদের নিয়ে আমোদ উপভোগ ক্করে। এই মস্ত উৎলবে দুর অতীতের লেই 
স্থৃতিটাই জাগিয়ে রাখা হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ায় এখনও এই প্রথা প্রচলিত। অনেক 
জাতের মধ্যে দেখ! যায়, অপেক্ষাকৃত ভারি বয়সের লোক, সর্দার ও যাছকর- 
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পুরোহিতরা যৌথ-পত্থিত্বের সুযোগ স্ববিধা ভোগ করে। "নিজেদের স্বার্থে 
বহু নারীর উপর তাদের একচেটে অধিকার। কিন্তু কতকগুলো! উত্নব ও লোবা- 
সমাবেশের লময় তাদের পতীদের যুবকদের সঙ্গে স্ৃতি করবার সুযোগ 
দান করতে হয়। ওয়েস্টারমার্ক তার বিবাহের ইতিহাস. নামক গ্রন্থে (১৮৫১, 
২৮-২৯ পৃ 5) এইরূপ সাময়িক অসংঘত উৎসবের বহু দৃষ্াস্তের উল্লেখ করেন। 
তখন কিছুকালের মত যৌন-মংপর্গের পুরাতন স্বাধীনতা আবার পুন-প্রতিষ্ঠিত 
হয়। ভারতবর্ষের হো, স"ওতাল, পাঞ্জা, ও কোটারঘ্বের মধ্যে, আ'ফিকারও 
নানা আতির ভেতর এই ধরণের উৎসব প্রচলিত,.আছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, 
ওয়েস্টারমার্ক দলগত বিয়েতে বিশ্বাস করেন না) তাই তিনি এই সব উৎসবকে 
দ্লগত-বিয়ের জের মনে না করে আদিম মানুষের শুঙ্গার খতুর স্বাভাবিক ঘটন! 
বলে মনে করেন। জানোয়ারেরা যেমন কৌন নির্দিষ্ট খতৃতে শূঙ্গারপ্রবণ হয়, 
আদিম নর-নারীও তেষনি সময়ে সময়ে উৎকট শুঙ্গার লালসার বশবর্তণ হয়েখাকে। 

এখানে বাখোফোনের চতুর্থ সুমহান আবিফারের সঙ্গে আমাদের পরিচয় 
ঘটে। তিনি দলগত বিয়ে আর জোড়-পরিবারের মধ্যে এক বিস্তৃত মধ্যবর্তী 
যুগ ও প্রথার সন্ধান পাঁন। এই যুগে নারী প্রাচীনযুগ-স্থলভ যৌথ স্বামীদের 
আশ্রয় ছেড়ে দিয়ে একজন মাত্র পুরুষের নিকট আত্মদ্বান করে। কিন্ত 
তগবানের আদিম আদেশ অগ্রাহ করে এই একজনের নিকট আত্মদানরূপ 
মহাপাপের গন্য নারীকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। আদিম যুগে বনু পুরুষের 
ভোগ্য। হওয়াই নারীর স্বধর্ম ছিল। সেই ধর্ম পরিত্যাগ করা কি সহজ 
কথা? সেই খন্যই প্রাম়শ্চিত্ের ব্যবস্থা। বাখোফোন এই মধ্যবর্তা প্রথাকে 
এই প্রারশ্চিত্তের প্রতীকরূপেই পরিকল্পনা করেন। লতী হওয়া, অর্থাৎ মাত্র 
একজনের ভোগ্যারূপে বিবেচিত হওয়া ্ত্রীঞ্জাতির নিকট তখন মহাপাপ বলেই 
গণা হয়। এই প্রায়শ্চিত্ত পরিমিত আত্মসমর্পণেরই রূপ পরিগ্রহ করে। 
ব্যাবিলোনিয়ার মেঞ্পেরো বছরে একবার মিলিতার মন্দিরে এইভাবেই ( সমবেত 
সমস্ত পুরুষের কাছে ) আত্মপান করে। বধ্য-প্রাচ্যের অন্যান্য জাতির তাদের 
আইবুড় মেয়েদের আনাইতিসের মন্দিরে গ্রেরপ করতো । এখানে কয়েক 
বছর ধরে নি নিজ প্রেমাম্পদের পঙ্গে স্বাধীন প্রেম উপভোগের গর তার 
বিয্লেসাদী করতে। | ভূমধ্যসাগর থেকে গঙ্গার তীগ পর্ত্ত প্রায় লমস্ত এলিয়া- 
বাসীদের ধর্মের ছপ্পু আবরণের মধ্যে এখনও এই প্রথা প্রচলিত আছে। পাপ- 
যোচনের অন্য নারীকে ষে প্রায়শ্চিতমূলক ত্যাগ শ্বীকা্ করতে হয় তার 
পরিমাণটা কিন্তু কালক্রমে ক্রমশ কমে আলে। বাধোফোন বলেন ঃ 


৫২ পরিধার, সম্পন্তি গু রাষ্ট্রের উৎপত্তি 


গ্যত্লরে একবার গ্রায়শ্চিত্ের পরিবর্তে জীবনে একবার প্রাযশ্চিত্ের ব্যবস্থা 
কর! হয়। বিবাহিতা প়ীদের বহুম্বামিত্ব (ছেতেরে) ভোগের পাঁতিটা পরে 
কেবলমাত্র কুমারীদের পক্ষে জায়ে রাখ! হয়? বিবাহিত দীবনে বু-্বামিত্ব 
ভোগের পরিবর্তে কুমারী অবস্থায় তা বলবৎ করা হয়; নিষিচারে সকলের 
'নিকট আত্মঘানের স্থলে নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট আত্মদান-প্রথ। কারেম 
করা হয়।৮ (.মুট্টেরেখট, ১৯ পৃষ্ঠা ) কতকগুলো! জাঁতের মধ্যে ধর্মের অছিল! 
বা! অন্ুছাত দেখতে পাওয়া যায় না! মোটেই। অগ্ঠান্ত জাতির মধো, প্রাচীন 
যুগের থে.সিয়ান, কেন্ট, গ্রভৃত্তি জাতের মধ্যে, বর্তমান কালেও তারতের বহু 
আদিম অধিবাসী, মালয়বাসী, দক্ষিণ সাগরের দ্বীপপুঞ্জের অধিবাঁপী এবং 
আমেরিকাবাপী ধু ইপ্ডিয়ানের মধ্যে বিয়ের আগে কুমারীরা লব চাইতে বেশি 
অবাধ-যানিসংলর্গের স্বাধীনতা উপভোগ করে। দক্ষিণআমেরিকার প্রায় সর্বত্রই 
এই রীতি দেখতে গাওয়া যায়। দক্ষিণ-আামেরিকার অভ্যন্তরভাগে কিছুদূর 
ভ্রমণের যারাই ন্থযেগ পেয়েছেন ষ্ঠারাই এইরূপ অভিমত প্রকাশে বাধ্য হবেন । 
অগাঁপিঅ, ব্রেজিল পর্যটন, বোস্টন ও নিউইয়র্ক, ১৮৮৬, ২৬৬ পৃঃ, নামক 
গ্রন্থে এসম্বন্ধে এক চমতকার কাহিনী লিপিবদ্ধ করেন। একবার এক ধনী 
দে-আশল! ই্ডিয়ান পরিবারের সঙ্গে তাঁর পরিচিত হয়। এই পরিবারের কণ্তার 
সঙ্গে ঘখন তাঁকে পরিচয় করা হয়, তখন তিনি তাঁর বাপকে তাজান্তে 
চাঁন! প্যারাগুপ়ের বিরুদ্ধে তখন লড়াই চলে। লোকট। ছিল একজন 
সামরিক অফিপার। গ্রন্থকার তাকেই তার মাতার স্বামী মনে করেন; কিন্তু 
মেরে মা হালিমুখে উত্তর দ্েয়-“মেস়েটার বাঁপ নেই। লে দৈবক্রমে 
জন্মগ্রহণ করে।” 

পএই অঞ্চলের ইত্থিয়ান ব। বর্ণ-সংকর মেয়েরা......কোনরূপ লজ্জ্াসঘকোচ 
না। করে অল্লানবদনেই নিজেদের আরজ অস্তানদের কথা উল্লেখ করে থাকে ।... 
এই ব্বস্থাটা আদৌ অনন্যসাধারণ ব্যাপার নয়; বরং বিপরীত্টাই এর 
ব্যতিক্রম। ছেলেষেয়েরা কেবলমাত্র তাঁদের মাকেই চিনে, কারণ দকল লালন- 
পালনের দ্বাত্গিত্ব মাকেই পালন করতে হুয়। বাপ তাদের নিকট একেবারে 
ধরপরিচিত। আর বাপের উপর আননী ৰা তার ছেলে-মেয়েদের যে কোন 
এক্‌তিয়ার আছে এ ধারণাও তাঁদের নিকট অজ্ঞাত 1» 

লঙ্য মানের চোখে এই লমস্ত রীতি-নীতি অন্ভুত ঠেকলেও দলগত-খিবাহ 
পদ্ধতি আর “জননী-বিধির” আমলে ইহ! সহজ ও পাঁধারণ নিয়দরূণেই গণ্য । 


ছ্িতীর অধ্যায় হত ! 


আরও কতকগুলে! জাতের মধ্যে বরের বন্ধু-বান্ধব, , আত্মীয়-স্বজন ও 
অন্ান্ত বরযাত্রী বিবার দিনেই পরম্পরাগত অধিকাল প্রয়োগ করে, বরের 
পালা আসে লকলের শেষে। চৃ্টন্তস্বরূপ, বাঁলিয়ারিক ্বীপপুঞ্জ ও আঁড্রকার 
আউগিলালদের প্রাচীন সমান্দে এই রীতি ছিল। আধিলিনিয়ার বারি 
্রাতির মধ্যে এখনও এই প্রথ। আছে। অন্তান্ত জাতির মধো দবেখ। যায়, 
উপজাতি বা গোঠীর সর্দার, কামিক, ওঝা, পুরোহিত, রাজ! গ্রসৃতি কোন 
প্রতিনিধি-্থানীয় পদস্থ লোক কনের লঙ্গে প্রথম রাত্রির সুখ উপভোগ করে। 
পরবর্তী ধুগের ভাব-বাদ দ্বারা (16০19012706) দোষ ঢাকার শত চেষ্টা সব্বেও 
আলাস্কা৷ অঞ্চলের বু অধিবাসী ও উত্তরমেক্সিকোর তাহুদ্জাতির এবং আরও 
নানাজাতির মধ্যে (ব্যানক্রফ টের "আদিম জাতি”, ১৭, পৃঃ ৮১) দলগত বিয়ের 
প্রতীকরূপে এই বিবাহ-রাত্রির অধিকার-নীতি এখনও টিকে আছে। কেন্টিক 
জাতির আদিম বাসভূমিতে সরাসরি দলগত বিয়ের থেকে সঞ্চ|রিত এই প্রথা 
মধ্যবুগ পর্যস্ত বলবৎ ছিল। উদাহছরণন্বরূপ, আরাগনের কথ! উল্লেখ করা! যেতে 
পারে। ক্যাস্টাইল প্রদেশের চাষীরা কখনও দ্রাসে পরিণত ন। হ'লেও*আরাগনে 
অত্যন্ত লজ্জাকর দাস-প্রথার রেওয়া ছিল। ক্যাথলিক রাধা ফাড়িনাও কর্তৃক 
১৪৮৬ সনে ডিক্রি জারি না হওয়া পর্যন্ত সেখানে এই অবস্থাই বর্তমান ছিল। 
'এই ঘোষণাবাণীতে আছে £ 

“আমাদের রায় ও ঘোষণাবাণী মতে পূর্বোদ্ত. অভিজাতগণ (সেনরগণ, ব্যারণ) 
"চাষীদের বিবাহিত স্ত্রীর সঙ্গে আর প্রথম রাত কাটাতে পারবেন না। আর 
বিয়ের রাতে চাষীর বৌ যখন বিছ্বানা পেতে শয়ন করবে, তখন তার। প্রতৃত্বের 
চিহ্নন্বরূপ তার বিছানায় পা মাড়ানে! ব! তার সঙ্গে পহবাস করতে পারবেন 
না। তাছাড়া পূর্বোক্ত অভিজাতগণ চাষীদের ছেলে-মেয়েদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে 
এমন কি, পারিশ্রামক দ্বিয়ে, বা না দিয়েও কাজে লাগাতে পারবেন ন1।% 

ধছেতেরে? বা যৌথ-পত্ধিত্ব থেকে প্রধানত নারীদের মারফতেই একনিষ্ট- 
বিবাহ প্রথার বিবর্তন হয়েছে বলে বাথোফোন এবারও থে যুক্তি দেখিয়েছেন 
তা পুরোপুরি লত্য। জীবনযাত্রাপ্রধালীতে অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন অর্থাৎ 
আদিম সাম্যবাদ্ের পতন এবং জন-সংখ্যার উত্তরোত্তর বৃদ্ধির লঙ্গে ললে যতই 
পুরানো প্রথানুষারী যৌন-সম্পর্কগুলো। সরল আদিম বাহু প্রকৃতি হারিয়েছে 
ততই সেলব নারীদের কাছে লাঞছন] ও পীড়াদায়ক মনে হয়েছে? ততই 
তীব্র বান! জেগেছে মুক্তিলাভের উপায় ছিপাবে সতীত্বের অধিকারে, এ' 
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পুরুষের সঙ্গে স্থায়ী বা স্থায়ী অধিকার লাভের জন্য । পুরুষ থেকে এ অগ্রগতি 
কখনই সম্ভব ₹'তে পারে না। কারণ তাঁরা কখনও, এমন-কি বর্তমানেও, প্রকৃত 
লগত বিষের আমোদ পরিত্যাগের কথা স্বপ্রেও চিন্তা করতে পারে না--এই 
একটি কারণই যথেষ্ট । মেয়েদের দ্বারা জোড় পরিবার-প্রথ] প্রবর্তনের পরই 
পুরুষের! খাঁটি একনিষ্ঠ-বিবাহ প্রথা! প্রচলনে সক্ষম হয়; এই খাঁটি একনিষ্ট- 
বিবাহ প্রথা অবশ্থ কেবলমাত্র মেয়েদের অন্তই | 

অসভ্য ও বর্বর যুগের সীমারেখাতেই জোড়*পরিবারের উৎপত্তি__অসভ্য 
যুগের উচ্চ স্তরেই, প্রধানত, কোথাও কোথাও বর্বর যুগের নিম্ন স্তরেও এর 
উৎপত্তি হয়। দলগত বিবাহ যেমন অপভ্য যুগের, একনিষ্ঠবিবাছ যেমন সত্য 
বুগের বৈশিষ্ট্য, তেমনি এই প্রথাও বর্ধর যুগের পারিবারিক প্রথার বৈশিষ্ট্য । 
স্থায়ী একনি্টবিবাছ প্রথায় এই প্রথার বিকাশলাভের অন্ত এ পর্যস্ত আমরা 
ধে'লব কারণ সক্রিয় দেখেছি তার অতিরিক্ত কারণের প্রয়োজন হয়। জোড় 
পরিবারে দলটি ইতিপূর্বেই তার চরম এককে, এর ছুই পরমাণু সম্বলিত জীবাণু 
কেন্দ্রে_-শুকদ্ন পুরুষ ও একজন নারীতে সংকোচ-প্রাণ্ড হয়েছে। প্রাকৃতিক 
নির্বাচন দলগত বিবাছ বেষ্টনীটার অনবরত সংকোচ সাঁধন ক'রে তার কাজ 
সম্পন্ন করেছে। এদিক দিয়ে তার আর কিছুই করার মত ছিল ন! | সামাজিক 
নতুন কোন পরিচালনা-শক্তির ক্রিয়া আরম্ভ না হলে, জোড়-পরিবার থেকে 
নতুন কোন পারিবারিক প্রথার উদ্ভবের কোন কারণই থাকত না। কিন্তু এই 
: লমস্ত পরিচালনা-শক্তি কাছ করতে শুরু করেছে। 

এখন জোড়-পরিবারের প্রাচীন আশ্রয়-ভূমি আমেরিকা ত্যাগ করা ষাক্‌। 
কারণ আঁমেরিক। আবিষ্ধার ও বিজয়ের পুর্বে সেখানে কোন উচ্চতর প1রিবারিক 
গ্রথ। বিকাশ লাভ করেছিল বা সেখানকার কোন অঞ্চলে, কোন জময়ে খাঁটি 
একনিষ্ট-বিবাহ্‌ প্রথার অস্তিত্ব ছিল, একূপ দিদ্ধাস্তের উপযোগী কোন প্রমাণই 
পাওয়া যায় না। প্রাচীন জগতের অবস্থাটা কিন্তু অগ্ত রকমের ছিল। 

এখানে পণ্ডপালন ও পশুযুথের আনন এ পর্যস্ত প্রত্যাশিত ধনদৌলতের 
.নতুন উৎসের পথ প্রশস্ত করে এবং নতুন লামাজিক সম্পকেরও সৃষ্টি করে। 
বর্ষর অবস্থার নিয় স্তর পর্যন্ত স্থায়ী সম্পত্তি মোটামুটি বাসগৃছ, পরিচ্ছদ, মোটালোট। 
'গ্রধনা, আহার্য আহরণ ও রায়ার. সাজ-সরঞরাম; নৌকা, অন্্শত্ত্, সাঘা- 
'লিধে ধরণের ঘর-গৃহগ্থালির তৈতনপত্রে সীদাবদ্ধ ছিল । আছার্ধ আহরণ 
'করতে হত, প্রত্যেক দিন নতুন ক'রে। এখন, ঘোড়া, উট, গাধা, গরু, ভেড়া, 
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্াপল ও শুকরের যুখ লহ অগ্রগামী পণুপাঁলক জ্বাতিরা--তারতবর্ধের পঞ্চনদ* ও 
গাঙ্গের অঞ্চলের এবং অক্সাম্‌ ও জাকৃসর্ভেস বিধৌত তৃণাঞ্চলের আর্যরা এবং 
ইউফ্রেটস ও তাইশ্রীদের ভীরবর্তা সেমেটিক আাতিরা এমন-সব স্থান অধিকার 
করল যেখানে ক্রমবর্ধননীল হারে বংশবৃদ্ধি ও সর্বাপেক্ষা পুষ্টিকর ছুধ ও মাংস 
সরবরাহের অন্য সামান্ত-কিছু তদারক ও ঘংসামান্ত রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাই ছিল 
যথেষ্ট । থাগ্-মংস্থানের পূর্বতন সমস্ত উপায়ই এখন ববনিকার অন্তরালে সরে গেল। 
যে শিকার একদ| অবশ্ী-প্রয়োনীয় ছিল এখন তা বিলালে পরিণত, হল । 

কিন্তু এই ধনদৌলতের মালিক ছিল কার! ? গোড়ায়, নিঃসন্দেছে, মালিক 
ছিল এ সবের জেন্স বা গোষঠী। অতি গোড়ার দিকেই পণ্য,ণগুলোয ব্যক্তিগত 
সম্পত্তির অধিকার স্থাপিত হয়। তথাকথিত মুশা লিখিত প্রথম গ্রন্থের রচিত! 
পিতা আব্রাহামকে তাঁর গণুপাঁলের মালিকরূপে বর্ণনা করেন,_কিন্তু যৌথ 
পরিবারের কর্তা হিসাবে না গোঠীপতি ছিলাবে তা নিশ্চিতরূপে বলা শক্ত। 
তবে, একটি বিষয় সুনিশ্চিত যে, আধুনিক সময়ে সম্পত্তির মালিক বলতে 
আমর। ঘ1 বুঝি তাঁকে সেই ধরণের সম্পত্তির মালিক বিবেচনা করলে চলবে না। 
আরো একটি সুনিশ্চিত বিষয় এই যে, খাটি গঁতিহাসিক যুগের গোড়াতেই আমরা 
দেখতে পাই, বর্বর যুগের কলাসম্পদ, ধাতু-নিমিত তৈঅলপত্র, বিলাসের উপকরণ 
এবং সর্বশেষে, পশুর সামিল কেনা-গোলামদের সাম সর্বন্র পশুপালগুলো 
ইতিপূর্বেই বিভিন্ন পরিবারের কর্তাদের পৃথক সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে। 

এ ঘুগে দ্বাসত্ব-প্রথা উদ্ভাবিত হয়েছে। নিয় স্তর়ের বর্ষরদের কাছে গোলাম 
ছিল নগণ্য লম্পদ। এই কারণেই আমেরিকার ইত্ডিয়ানরা পরাদ্িত শত্রুদের 
সঙ্গে উচ্চ স্তরের তুলনায় সম্পূর্ণ বিভিন্ন রকমের ব্যবহার করত। বিজরী, 
উপঝাতির! পরাজিত শক্রদের হত্য! করত অথব!1 ভাইয়ের মত নিজেদের দলে 
টেনে নিত। মেক্েদেরও বিবাহ করা হত অথব] একইভাবে তাদের হতাবশিষ্ট 
ছেলেছেয়েদের সঙ্গে দলতৃক্ত করা হত। এই স্তরে মানুষের শ্রমশক্তি নিজের 
খাওয়া-দাওয়ার ব্যন্নির্বাছের পর কোন বাড়তি আয় সৃষ্টি করতে পারতো ন1। 
কিন্তু গৌ-মহিষ পালন, ধাতুর কাজ, বন্ধন এবং শেষ পর্যন্ত কৃষিকার্ষ প্রবর্তনের পর 
এই অবস্থার পরিবর্তন হয়। এক সময়কার লহজলভ্য নারীদের এখন যেমন 
বিনিময়-মুল্য সথষ্টি হয়েছে এবং কেন! যায়, পশুপালগুলো, শেষ পর্যন্ত, পারিবারিক 
সম্পত্তিতে পরিণত হওয়ার পর শ্রম-শক্কির বেলায়ও ঠিক তাই ঘটে । পরিবারের 
লোকজন গো-মহিষের তুলনায় দ্রুতগতিতে বাড়ে না। পণুপালের রক্ষণাবেক্ষণের 
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জন্ত আরে! লেকের দরকার হয়। যুদ্ধবন্দীঘের ত্বারা৷ এই উদ্দেশ সহঘেই লিদ্ধ 
হয়। গোমহিষদের মতোই এদের পালন কর] যায়। 

একবার এই সম্পদ পরিবারের নিব্বন্ব সম্পতিতে পরিণত, হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
ক্রতগতিতে বেড়ে চলে এবং আ্োড়-পরিবার ও জননী-বিধি-শাসিত গোঠীর 
ভিত্তিতে রচিত লমাজের উপর কঠোর আঘ।ত হানে। জোড়-পরিবার প্রথা 
পরিবারে নতুন চীজ্জ আমদানি করে। স্বাভাবিক মাতার পাশেই প্রমাপ-সিদ্ধ 
পিতাকে স্থাপন করা হয়। আজকালকার অনেক “বাপের” চেয়ে এই বাপ অনেক 
বোশ প্রমাণ-লিদ্ধতার দাবি করতে পারে। সেই সময়কার পারিবারিক শ্রম-বিভাগ 
প্রথান্ুদারে পুরুষের ভাগে পড়ে আছার্য সংস্থান ও তদুপযোগী সাজসরঞ্জাম 
সংগ্রহের ভার। সেইজন্য আহার্ধ-সংস্থানের সরঞ্জামগুলোর উপরেও পুরুফ্রে 
একতিয়ার জন্মে। বিচ্ছেদের সময় পুরুষ তার হা'শ-ছাতিয়ার নিয়ে সরে পড়ত 
আর ঘর-কয়ার জিনিসগুলে! নারী আটকে রাখত। তাই এ যুগের সামাজিক 
প্রথানুসারে আছার্য সংগ্রছ্ের নতুন সংস্থান গোমহিষ ও পরে শ্রমশক্তির নতৃন 
হাতিয়ার গোণামদের উপরও মালিকানা পুরুষরা লাভ করে। কিন্তু সেই 
সামাজিক বিধান অনুসারেই তার ছেলেমেয়েরা তার সম্পত্তি উত্তরাধিকারস্থত্রে 
ঘ্খল করতে পারত না; কারণ উত্তরাধিকারের নিয়ম-কানুন ছিল নিম্নরূপ ঃ 

মাতৃ-বিধি অনুসারে অর্থাৎ, যতদিন মাতৃবংশ দ্বারা মানুষের কুল, বংশ 
ইত্যাফির পরিচয় দেওয়ার রেওয়ার্থ ছিল ততদ্দিন গোঠীর ভিতরে উত্তরাধিকার 
পাধ্যস্ত করার আদিমপ্রথা অন্ুলারে গোষ্ঠীর লত্যন্থানীয় কোন লোক মৃত্যুমুখে 
পন্ভিত হলে গোীর অস্ততুক্ত তার আত্মীয়-স্বনরা৷ প্রথমত তার সম্পত্তি ভোগ- 
'বখল করত। সম্পত্তি গোঠীর তাবে থকবে এই ছিল দস্তর । প্রথমত, বিষয়- 
সম্পত্তি নেহাৎ নগণ্য ছিল বলে যতদুরসম্তব গোষ্ঠীর অন্তভূক্ত তার নিকট- 
আত্মীয়েরাই অগ্থাৎ মায়ের দ্িক থেকে সমরক্তজরাই এ সমস্ত ভোগ-দ্খল করত। 
মৃত ব্যক্তির ছেলেমেয়েরা তার গোষ্টরীর অন্তভুক্ত নয়। তারা তাদের মায়ের 
গোষটীর লোক। গোড়ায় তার! উত্তরাধিকারনুত্রে মায়ের অন্ান্ত সমরক্তজদের 
লঙ্গে মায়ের সম্পত্তি ভোগ-দখল করত। পরে, যতদূরসম্তব, অগ্র।ধিকারের 
নীতি অনুসারে তার! মায়ের সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী সাব্ন্ত হয়ে থাকবে 
“কিন্তু ঘাপের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারত না; কাঁরণ, তারা তাঁর 
গোষ্ঠীর অন্তনূক্ি নয়। বাপের সম্পত্তি ধাপের গোষ্ঠীর গ্কাবেই থেকে 
সাষে। লেজন্ত  পশুধূথ-মালিকের মৃত্যু হলে তার পঞ্ুপাল প্রথমেই চলে 
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যেতো তার ডাই-বোন, বোনদের ছেলেমেয়ে অথব! মাসিমার বৃশধরদের হাঁতে 
কিন্তু তার নিজের ছেলেমেয়েদের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হতে হত। 
ধনদৌলত বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একদিক ঘিয়ে পরিষারে নারীর তুলনার 

পুরুষের মর্যাদ। বেছে যায়, অপর দিকে, পুরুষ পুরাতন উত্তরাধিকার প্রথার মূলে 
কুঠারাঘ।ত করে আপন ছেলেমেয়েদের নুব্যবস্থা করবার জন্য এই বর্ধিত 
মর্যাদার সুযোগ গ্রহণ করতে প্রলুন্ধ হয়। কিন্তু জননী-বিধি অনুসারে বংশাুক্রষ 
নিধ্ণারণের প্রথা বতদিন প্রচলিত ছিল ততদিন ইহ! সম্ভব হয়নি। কাজে 
কাজেই, অননী-বিধি পাণ্টে দেবার প্রয়োজন দেখা দেয়, এবং শেষ-পর্যস্ত হয়ও 
তাই। বর্তমানে দ্ঃসাধ্য মনে হলেও এই পরিষর্তন আনতে বিশেষ কষ্ট 
হয়নি। কারণ, মানব-সমাজের অন্যতম সের বিধ্রবটার ফলে গোঠীর কোন 
জীবন্ত সদস্তের কোননূপ অকল্যাণ হয়নি। ইতিপূর্বে যেভাবে ছিল, সমস্ত 
সদহ্) সেইভাবেই থাকতে পারে । ভবিষ্যতে পুধষ-লদস্যদের বংশধর্র! গোষ্টার 
ভেতরেই থাকবে আর মেয়েদের সন্তান-সম্ততির গোষী থেকে বহিষ্কৃত হযে 
তাদের পিতার গোষ্ঠীতে স্থানান্তরিত হবে__-এইরূপ একট লাধাসিধে সিদ্ধান্তই 
যথেষ্ট ছিল। এতদ্বারা মাতৃকূলের নামে বংশ-পরিচয় ও অননী-বিধি অগ্থসারে 
উত্তরাধিকার নিধ্ণরণ বজন করে তস্থানে পিতৃবংশ ও পিতৃবিধি অনুসারে 
উত্তরধিকারের নিয়ম প্রবর্তন করা হয়। সভ্যজাতিদের মধ্যে কখন এবং কি- 
ভাবে এই বিপ্লব স।ধিত হয় তাহা! আমরা কিছুই জানিনে । ইহ! প্রাগৈতিহামিক 
যুগে ঘটেছে । জননী-বিধি সম্পর্কে সে-সমন্ত তথ্য সংগৃহীত হয়েছে লেইগুলোর 
বিশেষত, বাখোফে।নের সংগৃহীত তথ্যের মধ্যে যে সমস্ত সন্ধান পাওয়] যায় তাতে 
এই বিপ্লব যে স্ুনিশ্চিতভা বেই ঘটেছিল তার পরিচন্ পাওয়া যায়। আর কত 
সহজে যে এই বিপ্লব সাধিত হয়েছে তা ইত্ডিক্নান উপজাতির “পর দৃষ্টিপাত 
করলেই বেশ বোঝা যায়। ক্রমবধনশীল সম্পত্তির প্রভাব এবং বআীবন- 
যাত্রা গ্রালীর পরিবর্তন-পদ্ধতি (ঙ্গলের বদলে তৃণাকীর্ণ অঞ্চলে বলবাস ) 
এবং আংশ্রিকভাবে মিশনারী ও সত্যতার নৈতিক প্রভাববশত এই বিপ্লব 
রেড ইত্ডিয়ান উপজাতিদের মধ্যে অতি অল্পদ্িন আগে খটেছে এবং এখনও 
ঘটছে। মিশৌরি অঞ্চলের আটটা উপজাতির মধ্যে ছয়টায় পুরুষ এবং ছুটোয়& 
নারীগত বংশান্ুক্রম ও উত্তরাধিকার প্রথ| বর্তম।ন আছে। শাউনী, মিশ্বা্ী ও 
দেলাওয়ের উপজাতির মধ্যে ছেলের। ঘাতে বাপের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে 
পারে সেন্য বাপের গোঠঠীর নাষ দিয়ে প্র গো্টাতে তন্তনূক্ত করার কথা" 
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প্রচলিত হয়।, “নাদের পরিবর্তন দ্বারা বস্তর পরিবত'ন সাধনে মানুষের 
নহজাত কূটতর্ক! প্রত্যক্ষ স্বার্থের পিছনে যখন বাসন! প্রবল হয়ে উঠে তথন 
মান্য তিনের মধ্যেই ্তিহথকে পরিহার করায় ছিদ্র অগ্বেষণ করে |" (মার্কস) 
ফলে নৈরান্ত্জনক বিশুখলার স্ষ্টি হয়।. একমাত্র জনক-বিধির প্রবর্তন 
দ্বারাই এই গোঁজামিল থেকে উদ্ধার পাওয়া সম্ভব এবং বাস্তবিকপক্ষে এই 
নয়া-বিধির প্রয়োগে আংশিক পরিবর্তন লাঁভও হুয়। “এই পরিবর্তন মোটের 
উপর লবচেম়্ে স্বাভাষিকও মনে হয়”_মোর্কস্)। প্রাচীন অগতের 
লভ্যআাতিদ্বের মধ্যে কোন্‌ পন্থায় এবং কোন্‌ কোন্‌ উপায়ে এই পরিবর্তন লাধন 
হয়েছে সে-সম্বদ্ধে তুলনামূলক আইিন বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞগণ য! বলতে পারেন 
সেইগুলো নিছক অগ্থমিতি ছাড়া আর কিছুই নয়,_সে সমস্ত জানতে হলে 
এম, কোভালেভস্ী প্রণীত পরিবার ও জম্পত্তির উৎ্পন্তিও বিবত লেন 
সংক্ষিগ্ড পরিচয়, স্টকহোলম, ১৮৯০ ড্ষ্টব্য। 
জননী-বিধির উচ্ছেদ্সাধন, নারীজাতির বিশ্বএঁতিহাসিক পরাজয় 
বিশেষ" ছিল। পুরুষ গৃছেও কর্তৃত্ব অধিকার ফরে; নারী অবনমিত হয়, 
গোলামি স্বীকার করতে তাকে বাধ্য করা হয়; নারী পুরুষের কাম-প্রবৃত্তি 
চরিতার্থ করার ক্রীতদাসী, আর সন্তান উৎপাদনের যন্ত্রে পরিণত হয়; নারীর 
এই অবনমিত অবস্থা! বিশেষভাবে পরিস্ফুট দেখা যায় বীর যুগের আজীকদের মধ্যে, 
মহাকাব্যের যুগের গ্রীকদের মধ্যে ইহা আরে! স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। অপেক্ষার্কত 
বিষ্টি কথার প্রলেপ ও পোশাকী সাজে এই অবনমিত অবস্থা ঢেকে ফেলতে চেষ্টা 
করা হলেও তা একেবারে লোপ পায় নি। 
এখন ধে পুরুষর্দের একাধিপত্য স্থাপিত হ'ল তার প্রথম পরিণতি অভিব্যক্ত 
হয় পুরুষ-শাসিত পরিবারের মধ্যে । মধ্যবর্তী প্রথ। হিসাবে এই পরিবার রূপ 
পরিগ্রহ করে। বছ্বিবাহ এর মূল লক্ষণ নয়। এ-লম্বন্ধে পরে বিস্তৃতভাবে আলো- 
চন। কর ফাবে। "ই! গৃহস্বামীর পৈত্রিক ক্ষমতার শাসনাধীনে স্বাধীন ও গোলাম 
বন নর-নারীকে নিয়ে গঠিত এক-একটি পরিবার। সেমিটিক পরিষারে পরিবারের 
নায়ক এক সঙ্গে বহু স্ত্রীভোগ করতো; গোলামের থাকতো একজন মাত্র স্ত্রী 
5ও অস্তান-সম্ততি; অল্পপরিসর অঞ্চলে পন্তপাঁলের রক্ষপাবেক্ষণই ছিল এই লক্মের 
মূল উদ্দেন্ত।” পিতার প্রতৃত্ধ ও গোলামদের অন্তভূর্ক্তি এই পরিবারের প্রধান 
বিশেষত্ব। সেই জন্ত এই ধরণের নিখৃ'ত পরিবারের দৃষ্টান্ত পাওয়! যায় রোমান 
পরিধারের মধ্যে | আঙ্গকালকার নীতিবাগীশেরা! (7101150765) পরিবার 
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বলতে যেমন ভাবালুতা ও ঘরোয়। কলছের একত্র সমাবেশ বলে মনে করে 
গোড়ার ফ্যামিলি শব পেবূপ অর্থে ব্যবহৃত হ'তো৷ না। গোড়ায় রোমানদের 
ষধ্যে পরিবার বলতে, এমন-কি, বিবাছিত দম্পতি :ও তাদের ছেলেমেয়েদের ন! 
বুঝিয়ে কেবলমাত্র গোলামদেরই বৃঝাত। ফ্যাম্যুলাস শবের ঘর্থ পারিবারিক 
গোলাম, এবং ফ্যানিলিয়া বলতে একজন লোকের অধীনস্থ সমস্ত গে।লামকেই 
বুঝতে হবে । এমন কি গাইফুসের আমলে পর্যন্ত লোকে উইল করে ফ্যামিলিয়ার 
উত্তরাধিকার নির্ধারণ করে ধেতে|। এক নতুন সামান্িক প্রতিষ্ঠান বর্ণন! করার 
অন্ত রোমানরা এই শব্দটা উদ্ভাবন করে। এই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষের অধীনে 
থাকতো! তার স্ত্রী, ছেলে মেয়ে ও কতকগুলি গোলাম, যাদের উপর সেই 
রোমান জনক-বিধির অধিকার অনুসারে সে ব্যক্তি দণ্ড-মুণ্ডের অধিকারও পরিচালন 
করতো। পকাঙ্ছে কাজেই এই. শব্দটি ল্যাটিন উপজাতিদের লৌহ-বিধিযুক্ত 
গরিবারিক প্রথার চেয়ে পুরনো নয়, ক্ষেতে-থামারে চাষ-আবাদ আর 
গোলামি-প্রথা আইন-সম্মতরূপে ধার্য হওয়ার পর এবং গ্রীক ও (আর্য) 
ল্যাটিনদের পরস্পরের গঙ্গে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর এর উৎপত্তি ছয়।” এই সঙ্গে 
মার্কস জুড়ে দিয়েছেন, “যেহেতু গোড়া থেকেই চাষ-আবাদের লঙ্গে পরিবারের 
যোগাযোগ, মেইপন্ত আধুনিক যুগের পরিবারের মধ্যে রণ অবস্থায় কেবলমাত্র 
গোলামি (5651085) নয়, ভূমিগোলামিও নিছিত আছে। অমাঞ্জ ও তার 
রাষ্ট্রের যে সমস্ত বিশেষ বিরোধ ব্যাপক ও বিস্তীর্ঘতর আকারে দেখা দিয়েছে লেই 
সমন্ত সংক্ষিপ্ত আকারে (পরিবারে ) অস্ততুক্ত রয়েছে।” 

জোড়-পরিবার থেকে একনিষ্ঠবিবান্তে পরিবর্তনই দেখা যায় এই ধরণের 
পরিবারের মধ্যে । স্ত্রীর বিশ্বস্ততা! অর্থ/ং ছেলেমেয়েঘের জনকত্ব নিভুর্লরূপে 
প্রমাণ করার স্ত্রীকে সম্পূর্ণরূপে স্বামীর কর্তৃত্বের অধীনে ছেড়ে দেওয়! হয় 

স্বামী বদ্ধ স্ত্রীকে হত্য! করে তাহলে বুঝতে হবে থে সে নিজের অধিকা'রই 
প্রয়োগ করেছে। 

'পুরুষ-নিয়সত্রিত পরিবারের সঙ্গে আমর! লিখিত ইতিহাসের ক্ষেত্রে প্রবেশ 
করি; সঙ্গে লঙ্গে আমরা এমন একটা! ক্ষেত্রে প্রবেশ করি যেখানে তুলনা-মুলক 
আইনবিজ্ঞান আমাদের বথেষ্ট সাহাব্য করতে পারে | বান্তবিকপক্ষে, এখানে তা 
থেকে আমরা যথেষ্ট উৎকর্ষ লাঁভও করেছি। আর বাস্তবিকপক্ষে, পুরুষ-শালিত 

. পারিবারিক মগ্ডলী যে দলগত বিয়ে থেকে উদ্ৃতে অননী-বিধি-শাসিত পরিবার 
1 ও আঙুনিক বুগের ব্যক্তিগত পরিবারের মধ্যে পরিবর্তনের স্তর এই, প্রষাণের অন্ত 


৬ পরিবার, লম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি 


আমর ম্যাকৃপিম কোতালেতথবীর (পয়িবার ও জম্পত্ভির উৎপত্তি ও বিবত: 
নের অংক্ষিপ্ত পরিচয়, স্টকৃঙ্ল্ম্‌, ১৮৯০, ৯*--১০* পৃঃ ) কাছে বিশেষভাবে 
খণী। বর্তমানেও আমর! এই পুরুষ-শালিত পারিবারিক মণ্ডলীর নিদর্শন দেখতে 
পাই, সর্ব ও বুলগারদের মধ্যে “জাক্রগা”” (বন্ধবর্গ ) ও “ব্রাংসৎ ভো" (লৌন্রাতৃ- 
লন) ন!মে পরিচিত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে । এই পরিবার কিছুটা পরিধতিত আকারে 
প্রাচ্যবাসীদ্ের মধ্যেও প্রচলিত আছে। প্রাচ্য-গতের সভ্য জাতি, আর্ম ও 
লেমিটদেরু মধ্যে অন্তত পারিযারিক প্রথার ত্রষ-বিকাশ এইভাবে ঘটেছে বলে 
মনে হয়। 

এক্পপ পারিবারিক মগ্ডগীর অস্তিত্বের এখনে। প্রচলিত শ্রেষ্ঠ নিদর্শন দেখতে 
পাওয়া যায় দক্ষিণ-ইউরে!পের স্সাভ জাতিদের “ছা দ্র প্রতিষ্ঠানে। একদ্রন 
পুরুষের বহ-পুরুষানুক্রমিক বংশধরদের এবং তাদের স্ত্রীদেরকে এর অন্তভূক্কি দেখা 
হায়। এর! সকণে একই পরিবারে বাস করে, যৌথভাবে জমজম! চাঁষ করে, যৌথ 
ধনভাও|র থেকে কাপড়চোপড় নেয়, খাওয়া-দ1ওয়া চালায়, আবার যদি কিছু 
বাচে সকলে মিলে একত্রে ভোগ-দখল করে। এই মণ্ডলী শাসিত হয় 
গ্রছন্যামীর (দৌোমাসিন ) নিরছ্ুশ পরিচালনাধীনে; বাইরে ইনি পরিবারের 
প্রত্তিনিধিরূপে কাজ করেন, ইচ্ছা করলে পরিধারের অপেক্ষাকৃত ছো'ট-থাট 
জিনিসগুলি যেচে ফেল্তে পারেন, পরিবারের তহুবিলও থাকে তার তাবে; এই 
তহবিলের আল্র-ব্যর ও বাইরে ব্যবসায় পরিচালন সম্পর্কে একে রীতিমত দায়িত্ব- 
সম্পন্ন থাকৃতে হয়। পরিবারের সবচেয়ে বুড়ো লোকই যে দোমাসন্‌ হবে তা 
নয়) ছত্বরমত নির্বাচন দ্বারা দে।মাসিন্‌ ঠিক করতে হুয়। ছক্রগা প্রতিষ্ঠানের 
যেয়েয়া ও তান্দের কাজ-কর্ম নিয়গ্রিত হয় কর্তা ঠাকুরাণীর ( দোমাপিল।) দ্বার! । 
লাধারণত দোমািনের স্ত্রীই এই পদলাত করে। কুমারীদের স্বামী নির্বাচনের 
শময় এর কাত খুব বেশি থাকে; এমন-কি, তার রায়ই লর্বোচ্চ বিবেচিত হয়। 
যাহোক, লর্বোচ্চ ক্ষমতা হস্ত থাকে পারিবারিক পরিষদের হাতে। পরিষারের 
সমস্ত গ্রাঞু-বযস্কধ নর-নারী এই পরিষদের সন্ত । এই পরিষদ্ধের নিকট গৃগ্বানীকে 
আর-ব্যয়ের ছিলাধ দ্বাখিল করতে হয়। পরিষদ্দই লমন্ত ঝড় বড় সিদ্ধান্ত গ্রথণ 
করে, অ্জদের ঘিচারের ভারও এর উপরে, বড় বড় ফেনাবেচা, বিশেষত, 
জমিজঘ। হস্তাস্তর প্রভৃতি নমন্ত কার্ধ পরিষদ দ্বারাই সম্পন্ন হয়। 

কশিয়াতেও এই ধরণের বড় খড় পারিবারিক মণ্ডলীর যে অপ্তিত্ব ছিল, ব্বশ- 
বাযে। বছর আগেও তার প্রধাণ পাওয়। গিয়েছে। আব.নিন! খা পর্জি-নমাজের 


স্বিতী় অধ্যায় . ৬ম 


মত রুণদ্দের লৌকিক প্রথাগুলোর মধো যে এগুলি যান শিকড় গেড়ে রয়েছে 
এখন তা লকলেই স্বীকার করে থাকেন | ফালমেশিয়াঁন বিধিতে লিখিত নামেই 
(ভারভ ) রুশণের প্রাচীন আইনপগ্রস্থ “ইয়ারে! লাতের প্রভার” প্রায়ই এ 
খুলোর উল্লেধ দেখা বায়। পোল ও চেক ইতিহাল লাছিত্যেও এগুলির উল্লেখ 
দেখা যায়। 

হয়স্লারের (১) মতে (10501606506 07078) [২120 জার্দানদের মধ্যেও 
প্রথমে আধৃনিক অর্থে ব্যবহৃত ব্যক্তিগত পরিধার অর্থনৈতিক একক কেব্রু«পে 
পণ্য হতো না; কয়েকটি পুরুফপরম্পর! বা! কতকগুলো ব্যক্তিগত পরিষার এবং 
প্রায়ই বহু-সংখ্যক দাস নিয়ে গঠিত “গৃহ-গোষ্টিই” আধিক কেন্ত্ররূপে বিখেচিত 
হু'তো। রোমান পরিবারও যে এই ধরণেরই ছিল তা এখন অনুসন্ধান করে 
জান! গিয়েছে। ফলে গৃহস্বামীর নিরছুশ ক্ষমতা এবং তার তুলনায় পরিবারের 
অন্তান্ত লোকের ক্ষমতার লম্পূর্ণদপে অভাব লম্বন্ধে বর্তমানে অনেকের মনে 
সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে । আরলরযাগুবাগী কেন্টদের মধো এই ধরণের পারিবারিক 
অগ্ডুলী ছিল বলে ধারণ! কর! যাঁচছে। ফ্রান্সের নিভার্পে অঞ্চলে এই প্রথা চলে 
“পার্দোনারী” নামে ফরালী বিপ্লবের আমল পর্যন্ত এবং ফ্রাশ কৎ অঞ্চলে এখনে! 
এই গ্রথ| একেবারে বিলুপ্ত ছয় নি। লোয়ার জেলায় (5৪০7৩ ৩; [+01%৩ ) ছাদ 
পর্যস্ত উচ্চ যৌথ কেন্ত্রীযছল সহ বড় বড় কৃষকদের বাড়ি এখনে! দেখতে 
পাওয়া যায়। হলঘরের চারদিকে থাকে শয়নবক্ষসমূহ) ছয় থেকে আট 
ধাগবুক্ত লিশড়ি ভেঙে এই সমস্ত কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করতে হয়; এইগুলোতে 
একই পরিবারের কয়েকপুরুষের লোক একত্রে বাস করে। 

মহাবীর আলেবজাগারের আমলে তারতবর্ধে যৌধচাবআবাগ প্রথা লহ 
ধৌধ পরিবারের যে অস্তিত্ব ছিল নে-আখুন্‌ ইত্তিপূর্বেই তা উল্লেখ করেছেন। 
তা আজও লেই একই জনপদে অর্থ।ৎ পাঞ্জাবে ও সমগ্র উত্তর-পশ্চিষ ভারতে 
প্রচলিত জাছে । কোভালেত স্বী স্বপ্ন ককেশানে একই প্রণায় অস্তিত্ব প্রমাণ 
করেছেন। আলঝিরিয়ার কাবিল জাতির বধ্যে এখনো এই প্রথ। দেখতে-পাওয়া 
যাঁয। এমন কি, আমেরিকাতেও নাকি এই প্রথা প্রচলিত ছিল। ভুরিট। কতৃক 
ব্দিত প্রাচীন মে্িক্োর “কাল্পুলি” নামক প্রতিষ্ঠানকে ছুড়িধার প্রতিষ্ঠানজপে 


8 নল 105011000৩7 02505050067 এ 8৫ 17, 
72৭8, 1885-88-74. 


২ পরিবার, সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি ১ 


প্রমাণ করতে চেষ্ট! কর হচ্ছে। পক্ষান্তরে, কুনো অনেকটা ম্প্ভাবেই প্রমাণ 
করেছেন (0 /১851800, 1890 13০9,4-44), পেরুজরের সময়, এ দেশে মার্ক- 
প্রথার মত গ্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব ছিল (ও প্রথাকে বলা হোতো “মালণ”)। এখানে 
মধ্যে মধ্যে জমি বিলি করা হতো এবং ব্যক্তিগতভাবে সকলে জাষ চাষ করতো। 

ঘোটের উপর, ভূমির উপর যৌথ মালিকানা ও যৌথ চাষআবাঘ লহ 
পুরুষ-শা্িত যৌথ-পরিকার বলতে আমর! এতদিন য৷ বুঝে এসেছি, তাঁর তুলনায় 7 
ইহ লম্পূর্ণূপে নতুন তাৎপর্য গ্রহণ করেছে। অননী-বিধি-শালিত পরিবার 
থেকে বর্তমানে একবিবাহমু'ক পরিবারে পরিবর্তনের যুগে প্রাচীন তৃথণ্ডের সভ্য 
জাতি ও অন্তান্ত জাতির মধ্যে যৌধ-পরিবার যে খুব বেশি প্রভাব বিস্তার করেছে 
লেলম্বন্ধে সঙ্দেছের অধকাশ দেখা যায় ন1। কোভালেডস্বী যেএ সম্বদ্ধে 
আরে। নতুন সিদ্ধান্ত করেছেন, যে সম্বন্ধে আমর! পরে আলোচনা করবো। 
ভার মতে, পরিবর্তন যুগের এই গ্রথ। থেকেই উত্বরকালে ব্যক্তিগত চাঁষ-আবাঘ 
প্রখাযুক্ত মার্ক বা পল্লি-নমাজের সৃষ্টি হয়েছে। প্রথমে বিভিন্ন ব্াক্কির মধ্যে 
লামরিকভাবে এবং পরে স্থায়ীভাবে চাষের জমি, চারণ-ভূমি বিলি করা হয়েছিল। . 

এই লমস্ত পরিবার-গোর্ঠীর মধ্যে পঞ্ধিবারিক জীবন কিরূপ ছিল, লে সম্বন্ধে 
রুশদেশের কথা অন্ততপক্ষে উল্লেখ করা যেতে পারে। এই দেশে গৃহস্বামীর 
ঘারুণ অধ্যাতি আছে যে, সে পরিবারের তরুণীদের, বিশেষত, পুত্রবধূদের সঙ্গে 
গঠিত আচরণ করে থাকে । অনেক লময়েই সে এদেরকে আপন অস্তঃপুরের 
অন্তভূক্ত করে নিত। রুশ পল্পি-গাথায় এই সমাজ-বিধির পরিচয় পাওয়া যায় 
গ্রচুর পরিমাণে। 

জননী-বিধি উচ্ছেদের জে সঙ্গে একনিষ্ট-বিধাহ ক্রুতগতিতে খিস্তৃতি লাভ 
করে। এবন্বন্ধে আলোচনার পূর্বে বহুবিবাহ ও বহুস্বািত্ব সন্ধে কিছু আলোচন! 
কর। দ্বরকার। কোনে দেশে গ্রথা ছুটি পাশাপাশি প্রচলিত না! থাকলেও 
প্রক্কতপক্ষে উতয় বিবাহ-গ্রধাই, ব্যতিক্রম ও তিহাসিক বিলান-সামগ্রীরূপে 
গণ্য হতে বাধ্য । সাধারপত, এইরকম, ঘটতে দেখ। যায় ন! কোনে! দেশেই। 
বহুবিধাহ থেকে বঞ্জিত পুক্তবদধের পক্ষে বহ-পত্ধিত্ব থেকে পরিত্যক্ত নারীদের 
নিয়ে সান্বনা লাভ অপন্ভবই মনে হয়। লামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলে! যেনই ছোক- 
না-কেন, লমাঙ্গে পুরুষ ও নারীর সংখ্য। প্রায় সমান সমারীই দেখা বায়। 
এই ছুই কারণ্রণত প্রথ! ছটো প্রচলিত সামাজিক প্রথার উন্নীত হ'তে পারে 
নাই। বাত্তবিকপক্ষে, পুক্তষের পক্ষে বহ-বিবাহের অধিকার ভোগ গৌলামি 
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প্রথারই অভিব্যক্তি । কালেতত্রে মুষ্টিমেয় মানুষের পক্ষেই এই অধিকার ভোগ 
সন্তব। জনক-শানিভ লেখিটিক পরিবারে কেবলমাত্র পিত1 ও বড় জোর তার 
এক জোড়া পুত্র বছ-বিবান্থের অধিকার ভোগ করতে পারতে । অন্তান্ত 
সকলকেই মাত্র এক-একটি পর্ধী নিয়েই লস্তষ্ট থাকতে হতো! | প্রাচা জগতের 
সর্বত্র এখনে এই দস্তর ; মুষ্টিমেয় কয়েকজন বিত্তশালী ও অভিজাত এই বিশেষ 
অধিকার ভোগ করে। ক্রীতদাসীদের কিনে এনে তাদের ভেতর থেকেই 
প্রধানত স্ত্রী সংগ্রহ করা হয়। অধিকাংশ লোকই কিন্তু এক-পদ্ধিত্বের অধিকারেই 
সন্তুষ্ট আছে। ভারতবর্ষে ও তিববতে প্রচলিত বছু-স্বাধিত্বের অধিকারও এই- 
রকম ব্যতিক্রম বিশেষ । দলগত বিয়ে থেকে ষে কিভাবে এই প্রথায় উদ্ধব 
হয়েছে তা নিয়ে গভীর গবেবপাঁষ ঘরকার। এই ধরণের গবেষণা কৌতৃহলো- 
দ্দীপকও বটে। মোটের উপর, পুরুষদের হিংসা প্রবৃত্তির লীলা-নিফেতন 
মুদলমানদের হারে প্রথার তুলনার এই প্রথা অনেক বেশি সহজ-াধ্য। 
অন্ততপক্ষে, ভারতবর্ষের নায়ার সমাজে তিন চার জন বা ততো ধক পুরুষ এক 
লঙ্গে একজন মেয়েকে বিষ্নে করে। কিন্তু গ্রত্যেকেই আবার একই সময়ে অন্ত 
তিন চার জনের সঙ্গে দ্বিতীয় স্ত্রী ভোগ করতে পারে। এইভাবে তৃতীয়, চতুর্থ, 
এমন-কি, তার বেশি পত্বি লস্তোগও সহজ-সাধ্য। আশ্চর্যের বিষয় ম্যাক্লেনান 
নূতন শ্রেণীর বিধাহ-__ক্লাব-বিবাছের আবিষ্কার করে বান নি। এই লমত্ত 
ক্লাবের মধ্যে একই লময়ে একাধিক ক্লাবের সদস্ট হওয়! যে পুরুষদের নিকট 
উন্ক্ত ছিল, তা নিজেই বর্ণনা করেছেন। ক্লাব বিষ্নের ব্যাপারটাকে কিন্ত 
প্রকৃত বছ-পদ্ধিত্বের অধিকার বলা যায় না) পক্ষান্তরে, জিরোতুলে! উল্লেখ 
করেছেন যে, ইহা! বিশেষ ধরণের দলগত বিবাহ, বাতে পুরুষের! বহ-পন্ধিত্ের 
এবং নারী বহু-স্বাষিত্বের অধিকার উপভোগ করে। 

৪। একনিষ্উবিবাহমুলক পরিবার 

ইতিপূর্বেই দেখানো! হয়েছে যে, বর্ধরযুগের মধান্তর থেকে উচ্চন্তরে পররিতর্তনের 
জময় আোড়-পরিবার থেকেই এই প্রথা উদ্ভূত হয়েছে। এই চরম বিজয় লতি, 
অভ্যতার প্রারন্তেরই অন্ততম নিদর্শন হুচন! করে| পুক্রুষের প্রাধান্কের উপরেই 
এর ভিত্তিূল নিছিত। অধিলংবাধিত লন্তান উৎপাদনই এই ব্যবস্থার গ্স্পট 
উদ্দে্ত। পিতার স্বাভাধিক উত্তরাধিকারী ছিলেখে এই লমগ্ত লত্তান বাতে, 
বথালময়ে উত্তরা ধিকার-সুছে তর সম্পতি ভোগদখল করতে পারে তার জনই 
এইকপ পিতৃত্বের প্রযোজন। জোদ্ব-পদ্ধিবারের সঙ্গে একনিষ্টবিবাহসুলক পরিবারের, 
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পার্থক্য এই যে, এখানে বিয়ের বাধনটা ঢের বেশি শক্ত; শ্বামী বাত্ত্রী ইচ্ছা! 
করলেই এই বাঁধন ছিন্ন করতে পারে ন1। বত'মানে নিয়ম দীড়িয়েছে এই যে, 
একমান্র পুরুষই বিয়ের বাধন ছি'ড়ে ফেলে স্ত্রী ত্যাগ করতে পারে। এখনো 
প্রথা পুক্লুঘ দাম্পত্যে অবিশ্বস্ততার অর্থাৎ ব্যভিচারের অধিকার তোগ 
করতে লক্ষদ। ( ফরাপী আইন, কোড. নেপোলিয়ান পুরুষকে নুস্পষ্টতাবেই 
এই অধিকার দ্বিয়েছে, যতক্ষণপর্ধস্ত সে রক্ষিতাকে পরিবারের ভেতরে ন! 
আনে।) লষাজের বাড়তি ব1 ক্রমবিকাশের লঙ্গে সঙ্ত্রে এই অধিকার আরো 
বেশি প্রয়োগ করে চলে। * স্ত্রী হি প্রাচীন বুগের যৌন-প্রথার কথা স্মরণ 
কঃয়ে তার পুন-প্রতিষ্ঠার জন্ত চেষ্টা করে তাহ'লে তাকে পূর্বেকার থে কোন 
লময়ের তুলনায় নেক বেশি কঠোর শান্তি ভোগ করতে হয়। 

গ্রাকদের মধ্যে আমরা এই নতুন পারিবারিক প্রথাকে সমস্ত কঠোর বিধি- 
নিষেধগুলোলছ মৃত্তিষান অবস্থাতেই দেখতে পাই। অপরপক্ষে, মার্ক সের 
মতে, পুরাবৃত্তে বিত দেবীদের সামাজিক মর্ধাদা গ্রাটীনতর বুগের অবস্থাই ব্যক্ত 
করে। নেই যূগে মেয়েরা তথনো৷ অধিকতর স্বাধীনতা এবং অধিক!র, জামার্সিক 
মর্ধাদাও উপভোগ করতে! | বীরঘুগে পুরুষের প্রাধায় ও গোলাম বাণিকাদের 
প্রতিযোগিতার ফলে দখা যায় নারীর অনেকখানি অবনতি ঘটেছে। ওডিনি 
্রন্থধানা পড়লেই টেলিমেকাল কিভাবে তাঁর মায়ের মুখ বন্ধ করে দেয় তার পরিচয় 
পাওয়া বায়। হোমারের কাব্য-সাহিত্যে দেখা যায়, তরুণী বন্দিনীর! বিজয়ীদের 
কাধপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার বন্ততে পরিণত হয়েছে; সৈস্ভাধাক্ষরা একে একে 
পদমর্যাদা অন্তুসারে নিজেদের অন্ত সবচেয়ে সুন্দরী তরুণীদের বেছে নিচ্ছে। 
এই ধরণের এক ভ্রীতদ্বাসীকে নিয়ে আখিলেল্‌ ও আগ!মেম্ননের মধো বিবাকে 
কেন্্র করেই লমগ্র ইলিয়া্ মহাকাব্য রচিত হয়েছে । ছো'মার কাষ্র প্রত্যেক 
বড় বড় বীর সম্বন্ধে যখনই বর্ণন| করা হয়েছে তখনই যে বন্দিনী কু্ারীর সঙ্গে 
লে বুগ-শিবিরে শধ্যান্থধ উপভোগ করেছিল, তাঁর কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। 
এই ব্যস্ত তরুপান্বের আবার তাদের আপন আপন বাড়িতে, স্বামীর গৃছে 
করিবে জান! হয়েছে । উদ্বাহরণন্থক্পপ, এস্খিলেস, কাঁধো আগামেম্নন্‌ কর্তৃক 
কাঁসান্ত্রাফে স্বছেশে ফিরিয়ে আনার কাছিনী উল্লেখ কর! যেতে পারে। এই সমস্ত 
ভীতদানীর গর্ভজাত পুত্রের পিতার সম্পত্তির অতি অল্প অংশেরই স্হিকারী 
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এবং ভাধেরকে স্বাধীন মাঁছুষরূপেই গণ্য করা হয়। তিউক্রোস্‌ তেলামনের 
এইক্প অবৈধ লস্তান; একে পিতার নাদে পরিচিত হওয়ার অধিকার দেওয়। 
হুয়েছিল। বিষাহিতা! পন্থীকে এই লমন্ত উপদ্রব হুখ বুজে লহ করে লতীত্ব ও 
বিশ্বস্ততা ষোল আনাই রক্ষা করে চল্তে হ'তে! | তথে বীর-বুগে গ্রীক স্ত্রী ঘে তা 
ঘুগের তুলনায় বেশি লম্মানের অধিকারিণী ছিল তা সত্য। কিন্তু স্বামীর কাছে 
লে ছিল গ্রর্ুৃতপক্ষে ভার বৈধ উত্তরাধিকারীদের জননী, প্রধান গৃহকন্তরী, 
কেনা-দাসীদের অভিভাবিক! মাত্র । পুরুষ ইচ্ছ। করলেই এই সমস্ত ভ্রীতধাপীকে 
রক্ষিতারপে ব্যবস্থার করতে পারতো! এবং মে এইপ্ুকম করতেই অভ্যন্তও ছিল। 
একনি্-বিবাহ প্রথার সঙ্গে লে গোলামি-প্রথার অস্তিত্ব, অন্তান্ত লপ্পত্তির লগে 
পুরুষের তাবে লুন্দরী তরুণী ক্রীতঘালীঘের অন্তিত্ব-_এই লমস্ত গোড়া থেকেই 
একনিষ্ঠবিবাহ-প্রধার উপর তার বিশেষ ধরণের ছাপট! অর্থাং এই প্রথ! বে 
কেবরঘাত্র নারীদের অন্ঠ, পুক্তষের অন্ত নয়, এই বৈশিষ্ট্য লংযোজিত করে 
দেয়। আজো অবস্থা! ঠিক এই রকমই রয়েছে। ্ 
পরবর্তী যুগের গ্রীকদের বেলায় আমাঘের অবস্তাই ভোরীয় ও আয়োনীর়ঘের 
যধোকার পার্থক্যটা বুঝতে চেষ্টা করা দরকার । স্পার্টা ভোরীয় লমাজের কেব্রস্থল। 
এখানকার বৈবাহিক লম্পর্বগুলো নান! দিক দিয়ে হোমার-বণিত বৈধা ছিক- 
রীতিগুলোর চেয়েও পুরাতন । ম্পার্টায়, সেখানে প্রচলিত ধ্যান-ধারপ৷ অনলারে, 
রাষ্ট্র কর্তৃক নংশোধিত এক প্রকার জোড়-বিধাহ প্রচলিত ছিল। দ্বলগত বিয়ের 
বছ গ্রীক এই প্রথায় অধ্যাছুত ছিল। বিয়ের পর সন্তান ন| জন্সালে বিবাহ. 
বন্ধন দির কর] হ'তো। রাজা আনাক্জাভ্্রিদাপ ( খ্বঃ পুঃ ৬৫০) নিঃলস্কান 
প্রথম।- পত্বী খাঁকতেও দ্বিতীয়বার ধার-পরিগ্র করে একসঙ্গে দুই লংলার 
পরিচালনা করতেন। একই ধুগের রাজা আরিস্টোনেন্‌ বন্ধ্যা ছই পত্থীর জীবিত 
অবস্থাতেই তৃতীয় পথ্বী গ্রহণ করেন। তধে পূর্বেকার ছুই পর্থীর মধ্যে এক 
জনকে তিনি বিদাঁয় করেদেন। পর পক্ষে, করেকতাই ছিলে 
একই স্ত্রী গ্রহণ করতে পাঁরতো। কোন বন্ধু তার বন্ধপত্থীকে পছন্দ .হ+লে বন্ধুর 
লঙ্গে ভাগাভাগি করে ভোগ করতে পারতে] | কারো স্ত্রীকে, বিসমার্কের ভাষার, 
কোন “্জননাশ্বের” কাছে ছেড়ে দিলে অন্তার বিবেটিত হ'ত না. এমন-কি, লে 
ক্নাগরিক হলেও। পুটার্কের গ্রন্থের এক অনুচ্ছেষে দেখা বায়, স্পার্টাবাধিনী 
এক নারী এক নাছোড়বান্দা প্রণয়ীকে সাক্ষাৎকারের জনট স্বামীর কাছে পাঠাচ্ছে। 
গ্তোষ্যানের মতে এই দৃ্টান্ত আরো বেশি যৌন-স্বাধীনতারই পরিচারক। 


৬ পরিবার, ল্গত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি 


মোটের উপর, প্রকৃত ব্যভিচার-_স্বানীর কল্ঞাতপারে গোপনে প্রপর অভিলার 
মন্পূর্ণপে অজ্ঞাত ছিল। অপরপক্ষে, ঘর-গৃহস্থালিতে, বিশেষত, সমৃদ্ধির . যুগে, 
গৌলামি-প্রণাও অজ্ঞাত ছিল। ন্বাধীনতায় বঞ্চিত “ছেলট” অর্থাৎ গোলামর! 
কর্তার অমি-জমায় পৃথকভাবে বাস করতো। কাজেই, ম্পার্টানদের হৃদয়ে এদের 
স্ত্রী ভোগ করার বাসনা খুব কমই জাগ্রত হওয়ার অবসর পেত। এই সমস্ত 
ফারপবশত .স্পার্টর মেয়েরা গ্রীসের অন্তান্ত অঞ্চলের মেয়েদের তুলনায় ষে 
অনেক বেশি নাল-র্ণাদার আধিকারিণী হবে তা স্বাভাবিক বলেই মনে হয়। 
প্রীীন যুগের পঞ্ডিতরা! গ্রীক্ষ নারী-সমাদ্দের ঘধ্যে কেবলমাত্র ম্পার্টার নারী ও 
এরথেন্দের খ/াতনাম! ছেতেরে বার!ঙগনাদ্বের কথা বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গেই উল্লেখ 
করে থাকেন এবং এদের উক্তি ও মতামতগ্ডলো। লিখে রাখার যোগ্য বলে মনে 
করেন। 

আক্বোনীক্স গ্রীকদ্ের মধ্যে সম্পর্ণদপে বিপরীত অবশ্থ। দেখা যায়। এখেন্স 
এখানে আদর্শস্থানীয়। তরুণীরা কেবলমাত্র সুতাকটা, কাপড় বুনা ও 
গেলাইয়েয় কাজ এবং বড়তোর লামান্-কিছু লেখাপড়। শিখতে! প্রকৃত 
পক্ষে, তার! পৃথকভাবেই বসবাস করতো! এবং মেয়ে ছাড়। অন্ত কোন পুরুষের 
লঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করার উপায়ও ছিল না। বাড়ির এক পৃথক মহলে মেয়েরা 
ঘাস করতে; নেয়ে-মহল থাকৃতে! উপরতলায় অথবা বাড়ির পশ্চাদ ভাগে। 
এখানে পুরুষের, বিশেষত, অজানা লোকদনের প্রবেশ আদৌ সহজ-সাধ্য 
ছিল না। বাড়িতে অত্যাগত পুরুষদের সমাগম হ'লেই মেয়ের! অনা মলে 
চুকে পড়তে! ক্রীতদাপীদের সঙ্গে না নিয়ে তাঁদের বাইরে বের হবার উপায় 
ছিল না। বাড়ির তেতরেও তাদের নিয়মিত প্রহ্রার অধীন থাকৃতে হতো । 
আরিস্টোফেনিস বলেন, লম্পটদের ভয় দেখানোর ছন্ত মোলোশিয়ান শিকারী কুকুর 
রাখা হ'ত। এলিয়ার শহরগুলোয় মেয়েছের পাহার। দেওয়ার জন্ত অন্ততপক্ষে 
ছিখড়েদের নিয়োগ কর! হোত। এমন কি, ছেরোদোতাসের যুগেও চিওস. 
ঘবেশে নপুংসক তৈরি করা ও চালান দেওয়া রীতিমত ব্যবপাতে পরিণত 
হব়েছিল।  ওগাখলদুখের মতে কেবলমাত্র বর্বরদের জন্ত নপুৎসক সরবরাহ 
কয় হয় নাই। ইউরিপিখেস গ্রন্থে নারীকে “অয়কুরেমা”” নামে অভিহিত করা 
হয়েছে। শকটা বলীবলিঙ। এই গ্রন্থ অনুসারে নারী ঘর-গৃহস্থালির তদারকির 
উপকরণমাজ। , লন্তান উৎপাদনই ছিল তার লবচেয়ে বড় ধান্ধ!) তাছাড়া, লে 
এধেনীয়থের কাছে বড় জোর প্রধান! পরিচারিকারূণে গণ্য হোত । পুরুষ ব্যায়া 


দ্বিতীয় অধ্যায় ৬ 


অত্যান করতো, লভানফিতিতে যোগ দিত) স্ত্রীর কাছে এই লমন্তই ছিল নিিদ্ধ। 
পুরুষরা গোলাম নারীদের ভোগ করতে পারতে! ; এথেছ্লের লমৃদ্ধির যুগে লহাঙ্গে 
ব্যাপক বেস্তাবৃত্তির প্রচলন ছিল) রাষ্ট্র বেস্টাবৃত্তকে কু-নজরে দেখতো না; 
স্পার্টার মেয়ের! চরিত্রবলে যেমন গ্র/চীনকালে নুখ্যাতি লাভ করে, এই যেশ্তা- 
বৃত্তির ফলে তেনিই এখেন্লের মেয়ের। জান-বিজ্ঞান ও কলাবিস্তায় যথেষ্ট উৎকর্ষ 
লাভ ক'রে অস্তান্ত লমাজের মেয়েঘের বহুদূর অতিক্রম করে; কিন্তু হেতেরে ন! 
ছলে অর্থাৎ বেস্তাবৃত্তি অবলম্বন না করলে মেয়েরা এইরূপ উৎকর্ষ লাভের সুযোগ 
পেত না, ইহাই ছিল এথেনীর় পরিধারের সবচেয়ে অপযশ। 

কালক্রমে এই এথেনীয় পরিবার এমন আদর্শে পরিণত হয় ঝা! কেষলমাজ 
আয়োনীয় সমাজের বাকি অংশটা নয়, ইউগ্োপীয় মহাদেশ ও উপনিবেশ- 
সমুহের সমস্ত গ্রীকরাও এই আঘর্শে নিজেদেব গারিধারিক সম্পর্ক গুলে! গঠন 
করেনেয়। কিন্তু তালাচাবি ও কড়া প্রহর! সত্বেও গ্রীক নারীর! শ্বামীঘের 
ঠকাবার প্রচুর সুযোগ পা॥়। স্ত্রীদের গ্রতি গ্রণয়'ভালবাল! দেখানে। পুরুবদের 
কাছে লজ্জার বিষয় বলে মনে হতো; তারা দিনরাত হেতেরে প্রেমেই হজে 
থাকৃতো! কিন্তু মেয়েছের অবনতি পুক্রষদ্দের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ ক'রে 
তাদেরকেও অবনত করে। অধঃপাতের চরম সীমায় নেমে তার! বালক-খ্রেষে 
পর্বস্ত নিমজ্জিত হয় এবং পুং-মৈথুনের (গ্যানি মিডের) পুরাবৃত্ত অন্ধযাদী নিজেদের 
এবং তাদের দ্বেবতাদেরও অধঃপাতিত করে। 

প্রাচীন ভুগের লবচেয়ে উন্নত ও লবচেন়ে উৎকর্ষ-প্রাণ্ড জাতির মধ্যে ব 
বিশ্লেষণ করা সম্ভব ততদূর বিশ্লেষণ ক'রে আমরা একনিষট-বিবাহ-প্রথা উন্তবের 
এই রকম ছবিই দেখতে পাই। ব্যাক্তিগত যৌনগ্রেম থেকে এই বিরে উত্তুত 
হয় নি, আর বাস্তবিক পক্ষে, যৌন-টানের সঙ্গে এর কো'ন নঙগতিও নেই । 
সুযোগ-ন্বিধে লাভই বিয়ের উদ্দস্ত পূর্বের মত পরেও বিয়ের এই সনাতনী 
রূপট অধ্য|ছত ছিল। স্বাভাবিক কোন কারণবশত নয়, শ্রেফ অর্থ নৈতিক 
কারণে অর্থাং আদ্বিম যুগের স্বাভাবিক ও যৌথ ধন-সম্পান্তর উপর 
ব্যক্তিগত ধন-সম্পদের জয় লাভকে ভিত্তি করে তারই প্রথম অভিব্যক্িরূপে 
এই পারিবারিক-গ্রধা উদ্ভূত হয়। পরিবারে পুরুষের প্রাধাক্, পুরুষের লম্পত্ভির 
উন্তর!ধিকারী হওয়ার জন্ত একমাত্র তারই ওুরসঙ্জাত সন্তান গ্রজনন--এক নিষ্- 
বিবাছের যে ইহা একমাত্র উদ্গেন্ত, গ্রীকর! তা খোলাধুলিভাবেই স্বীকার করে। 
অন্তান্ উদ্দেস্টগুলোর বেলায় বিবাহ বোঝার মতই গণ্য হ'চতা। ই। ছিল 
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দেবতা. রা 'ও পূর্বপুরুষদের নিকট অবস্টপালনীয় কর্তধ্য। এখেক্সে বিয়ে 
কেবলঘান্জ বাধাতাসুলফই কর। হয়নি, তথাকথিত দাম্পত্য কর্তব্য গুলোর মধ্যে 
পুরুষদের অন্ত লর্বনিয় একটা তালিকাও অবস্ঠকরণীয়র্ূপে আইনআারি কর! 
হয়েছিল। ৃ 

কাছে কাজেই, ইতিছালে কোনরকমেই নর ও নারীর সম্প্রীতির মধ্যে 
একন্্ী-খিবাহের অভ্যু্য় ঘটেনি। নর-নারীর পর্ধোচ্য লক্্রীতির বর্ধোচ্ট রূপে 
তো! একে কল্পনা করা যাই না। অপরদিকে, একপক্ষের অপর 
পক্ষে প্রাধান্তের উপরে, প্রাগৈতিহাসিক যুগে, লম্পূ্পদূপে অজ্ঞাত নর ও 
নারীর মধ্যে যুদ্ধঘোষণারপেই ইহা আত্মপ্রকাশ করেছে। ১৮৪৬ সালে 
দার ও মাক্সপের লেখ! এক পুরাতন অগ্রকাশিপ্ত পাওুলিপিতে নিয়রূপ লেখার 
সন্ধান পাঁই £ প্লস্তান খননের জন্য লর ও নারীর মখো সর্বপ্রথম শ্রম-বিভাগের 
টি হয়।* বর্তমানে আমি এর লঙ্গে আরো! কিছু ছুড়ে দিতে পারি £ একনিষ্ঠ" 
ধিধাছে নর ও নাঁদীর মধ্যে যে বিরোধ বেড়ে চলে তাই ইতিহাসে প্রথম শ্রেণী- 
লংগ্রামরূপে আং্মপ্রক।শ করে, প্রথম শ্রেণী-লংগ্রাষের সৃষ্টি হয় নারী ও পুক্ুষের 
মধোে। একনিষ্বিবাহ বড় রকমের এতিহাঁসিক অগ্রাগতিও বটে; কিন্তু একই 
লময়ে, গোলামি ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি লহ এমন একটা যুগ সৃষ্টি করে যা এখন 
পর্যন্ত অবাহত আছে। এই যুগে প্রত্যেকটি অগ্রগতি সঙ্গে সঙ্গে আপেক্ষিক 
পশ্চাদ্গতিরও সুচনা করে। এখানে একট! ঘলের লমৃদ্ধি ও বিকাশ অন্যদের 
ছাখ-টৈক্স ও নিগ্রহের ভেতর দিয়েই লম্পন্ন হুয়। ইহা? সভ্য সমাজের 
জীধকোধ বিশেষ, ধার তেতরে আমর! এমন-সব বিরোধ ও অসামজন্ডের 
প্রন্কৃতি লক্ষা করার অবসর পাই ধা লভ্য-লমাঙ্জে পুরাপুরি বিকাশ লাভ 
করেছে। 

জোড় পরিবার, এমন-কি, একনিষ্বিবাছের জয় লাভের পরেও প্রাচীনযুগের 
যৌন-পন্তোগের আপেক্ষিক স্বাধীনতা লোপ পায়নি মোটেই। প্পুনালুয়াঘল 
খলোর ভ্রমিক বিলোপ সাধনের লঙ্গে প্রাচীন দাম্পত্য প্রথ! ক্রমশ 
লংকোচ্রাপ্ত হ'লেও অগ্রগাধী লমাঞ্জে পারিবারিক প্রথাকে এখনে! তা খিরে 
আছে। এদন-ফি, ভাতার যুগে পর্যন্ত এর ছ্ের চলে এসেছে ।***...-** 


শেষ পর্যন্ত ইহা নতুন ছেতেরে প্রধায় অন্তহিভ হয়েছে। লভ্যতার যুগেও এই 
. প্রথা (ছেতেয়ে ) হানখজাতির অন্থুদরণ করে পরিষারের উপর কালে! ধবনিকার 


হাট করেছে।*! মগর্যান ছেতেরে প্রধ। বল্‌তে বিচ্বের আগে পুতষ ও অবিবাছিতা। 


ছিতীয় অধ্যার ক 


মেয়েছের যোনি-সংসর্গ __এই রফমই অর্থ করেছেন। একনিবিধাছের লে লল্গেই 
এই প্রথার অস্থিত্ব ছিল এবং দকলেরই জান! আছে যে, ভাতার লমগ্র বুগে ইহ] 
নান! আকারে দেখ! দিয়েছে এবং শেষপর্যন্ত প্রবাস বেস্ঠাবৃত্তিতে পরিণতি লাভ 
করেছে। লগত বিয়ে থেকে, ধর্মীয় উৎনবাদিতে নারীর আত্মসমর্পণ-প্রথা থেকেই 
প্রত্যক্ষভাবে এই ছেতেরে প্রথার উৎপন্তি। এইভাবে আত্মসমর্পণ করে নারী 
লতীত্বের অধিকার ক্রয়ে লক্ষম হয়। অর্থের বিনিময়ে দেহ বিক্র় পূর্বে ধর্ষের 
অ্গর্ূপেই গণ্য হোত। ইহা সম্পন্ন হোত গ্রণয়-দেবতার মন্দিদ্বে, বিক্রয়লন্ধ 
অর্থ প্রথমে মন্দিরের তহবিলেই জমা হোত । আর্মেনিয়ার 'নাইতিস্‌ ঘ্বেষতা ও 
করিস্থের আফ্রেদিতে দেবীর ক্রীতদ্বাপীরা, তখ। ভারতীয় মন্দিরের দেবদালীরা-_ 
তথাকথিত বার়াদেরর! ( পতু গী্-“বায়লাধেরা” শব্দের অপন্রংশ, অর্থ-_নর্তকী) 
জগতের বর্বপ্রথম বেশ! | প্রথম প্রথম এইরূপ দেবদালী হওয়া গ্রত্যেক 
নারীরই কর্তবোর অন্তদুক্ত ছিল। পরে কেবলমাত্র মন্দিরের পুজারিমীরাই 
অন্ত সমস্ত মেয়ের প্রতিনিধিরূপে এই অধিকার ভোগ করতে থাকে। বি্বের 
আগে মেয়েদের যে স্বাধীনভাবে যৌনপন্ভোগের অধিকার ঘেওয়। হয়েছিল 
তা থেকেই আন্তান্ত জাতের মধ্যে ছেতেরে প্রথার উৎপত্তি হয়, অর্থাৎ দলগত 
বিয়ের প্রতীক বা জেররূপে ইহা অন্ত আকারে দেখা দবেয়। দুর অতীতে ববর 
যুগের উচ্চন্তর থেকে, ধন-সম্পত্তির অনাম্য ঘটার লে লগে, ফেনা-গোলামদের 
সঙ্গে লগে মাঝে মাঝে মন্জুরির বিনিময়ে গতর-খাটানে। মন্তুরদলের অস্তিত্ব 
দেখা যায় এবং এর আছুবঙ্গিক লেছুড় ছিসেবে ক্রীতদাপীছের ইচ্ছার বিরুদ্ধে 
আত্মদানের সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীন নারীদের পেশাদার বেশ্াবৃতিরও শুষি হয়। 
কাজেই দেখ! যাচ্ছে, লত্যত| উত্তরাধিকারশ্থত্রে দলগত বিয়ের কাছ থেকে 
ছু-মুখে। অবদান লাত করে। লভ্যত1 নামক বস্তর লবকিনুই এমনি দু-মুখোঃ 
: জটিগতা পূর্ণ, ঘন্দে-ভরা ও পরম্পর-বিরোধিতায় পরিপূর্ণ ; একদিকে এক নিষ্ঠবিবাহ 
প্রথা আর দ্বিকে ছেতেরে প্রথা আর তার চরম রূপ বেশ্াবৃত্তি। ছেতেরে প্রথ! 
অপর পাঁচট! সাঁমাক্জিক. প্রতিষ্ঠানের মতই একটা! প্রতিষ্ঠান, ইহ! আদিম ধুগের 
যৌন স্বাধীনতার জের বা! লেবুড়ন্বরপ । পুরুষের নুখ-নুবিধের জন্তেই এর অস্তিত্ব । 
পুরুষ কেধলঘাত্র এই প্রথা বরদাস্ত করেনি) লকলে, বিশেষত, শাসকশ্রেণী 
ফুতির সঙ্গেই এর হজ। লুটেছে। বুখে কিন্তু এই প্রথার ভয়ানক নিন্দে কর! 
হয়। জআগল কথ! এই যে, এসব পুরুষকে আধো নিন্দার তাগী হতে হয় না, 
ষত অভিসম্পাত শুধু নারীর হাধাতেই পড়ে। তাদের স্বণিত অববরূণে গণ্য করে 


বব পরিবার, লম্প্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি 


লমাজঢাত কর হয়। পমা্ের দুলবিধিরূপে নারীর উপর পুরুষের অবাধ 
প্রাধান্তট আরেকবার এইভাবে ঘোষণা কর! হুয়। 

_ একনিষ্টবিবাহ-গ্রথার মধ্যেই কিন্তু দ্বিতীয় অসামধন্ত দেখা দে ছেতেরে 
প্রথার নুখ-সস্তোগকারী পুরুষ ও তার উপেক্ষিত স্ত্রী। মানুষের হাতের একটা 
পুর! আপেল যেমন আধখান। খেয়ে ফেলার পর আর সেট! পুরা আপেল থাকেনা, 
ঠিক এই অসাম্জপূর্ণব্যবস্থাতেও তেমনি এর একটা দিক পরিহার করে 
'্মপর দিক পাবার উপায় নেই; তা সত্বেও, মাুষ অন্তভাবে চিন্তা করেছে, যে 
পর্যন্ত নারী তাকে এ নমবদ্ধে দত্তরণত শিক্ষা না দেয়। একনিষ্বিয়ের সঙ্গে 
পঙ্গে ছটো স্থায়ী লামাঞ্থিক বস্তরও উৎপত্তি হয__ন্ত্রীর উপপতি ও ব্যভিগারিধী 
স্ত্রীর স্বামী। পুরুষরা নারীদের উপর জয়লাভ করে, কিন্তু বিদ্রিতারা 
উদ্দারত! দেখিয়েই বিজেতাকে গৌরবমুকুট পরিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করে। 
ব্যভিচার নিষিদ্ধ এবং এর অন্তে গুরুতর শাস্তির থ্যবস্থা। করা সত্বেও তা৷ দ্রমন 
করা! অলন্তব হয়। একনিষ্ঠ-বিবাঁছ ও হেতেরে প্রধার পাশাপাশি ইহ! অপরিহার্য 
লামা্জিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হুয়। ছেলেমেয়ের জনকত্ব নিধ্ণারণ পূর্বের মত 
নৈতিক জান-বিশ্বালের উপরই ছেড়ে দেওয়া হয়। সমাধানের অতীত এই 
অপামঞ্জন্তের প্রতিকারের দন্ত “কোড. নেপোলিয়নের” ৩১২ ধারার পাতি 
ঘেওয়! হয়_-“বিয়ের সময় নারীর গর্ভসঞ্চার হ'লে স্বামীই তার জনক বিবেচিত 
হবে ।'* একনিষ্ঠবিধাছের তিন হাজার বছরের চরম পরিণতি এই রকমই 
ড়ায়। 

লত্যতার যুগের প্রারস্তে মানবসমার্ কতক গুলো শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে 
অনেকগুলো বিরোধ ও অলামঞ্রন্তকে বুকে করে নিয়েই অগ্রসর হয়। এই. 
লমস্ত বিরোধ ও অসামঞ্জন্তের সমাধান করা সমাজের লাধ্যের অতীত ব। 
ব্রগুলো অতিক্রম করার ক্ষমতাও তার নেই। একনিষ্ঠবিবাহমূলক পরিবার 
যেখানেই এতিছাপিক মূল পত্তাট! বঙ্জায় রেখে পুরুষের একাবিপত্যের মধ্যে 
নিহিত নারী-পুরুষের তীব্র বিষোধট! পরিষ্ফুট করে তোলে, লেখানে, পরিবারের 
তেতরেই, সষাদ্ধের ভেতর নিহিত দ্বন্ব ও অসামগ্রন্তগুলো লংক্ষিপ্তর আকারে 
বর্তমান। থে বিবাহিত জীবন এই বিবাহ-প্রথার মৌলিক নিয়ম-কাঞ্ুন 
“হুলায়েই চলে, কিন্ত স্ত্রী স্বামীর প্রাধান্তের বিরুদ্ধে বিপ্রোহ ঘোষণ। করে, 
জ্জামরা কেবল মেইকপ একনি্বিবাহ-মুলক পরিবারের কথাই বলছি। লব 
: রকমের বিশ্কে থে এইরকম ঠীড়ায় ন! জার্মান রটিবাগীশরা! (6711101) 


মদ 





দ্বিতীয় অধ্যায় সব 


ত| লব চেয়ে বেশি জানে । রাষ্ট্রের মত বাড়িতেও তার! পালন চালাতে অক্ষম । 
স্বামীর অযোগ্যতাবশত্ জার্মানন্রীরাই গৃছের কর্তৃত্ব অধিকার করে বলে। আব 
সানবনাস্বরূপ জার্মান স্বামীর! ফরাসী শ্ামীদের চেয়ে নিজেদের অধিকতয় ত'গাবান 
মনে করে। বাস্তবিকপক্ষে, ফরাসী পুরুষদের অবস্থা ছিল আরে বেশি কাহিল। 
একনিষ্ট-বিবাহসবুলক পরিবার গ্রীকদের মধ্যে প্রাচীনযুগস্থলভ কঠোর 
আকার ধারণ করলেও লবলময়ে এবং লব জায়গাতেই ঘে এমনতর ঘটে তা-নয়। 
গ্রীকদের মত হুমাঞ্জিত-রুচিবিশিষ্ট জাত ন! হ'লেও বিশ্বয়ী হিসাবে রোমানদের 
চিন্তাশত্তি ব্যাপকতর ছিল। রোমান-সমাজে মেয়ের! অপেক্ষাকৃত অধিক স্বাধীনতা! 
ও মান মর্যাদা ভোগ করে। পত্বীর উপর জীবন-মরণের অধিকার দ্বারা পদ্ধীর বিশ্বস্ততা! 
অর্থাৎ সতীত্ব অটুটু রাখধে_ রোমানদের ছিল এই রম বিশ্বাস। তাছাড়া, 
রোধান নারীও রোমান পুরুষের মত স্বেচ্ছায় বিবাহ-বিচ্ছেত্দের অধিকারিণী ছিল? 
কিন্তু একনিষবিবাছের সর্বোচ্চ বিকাশ লাভ সম্ভব হয় ইতিহাসে জার্ানআা'তির 
অতুযদয়ের পরে। কারণ, লম্তবত এদের মধ্যে দরিদ্রতাবশত তথনে৷ জোড়-পরিষার 
থেকে এক নিষ্ঠবিবাহপ্রথা সম্পূর্ণদূপে উদ্ভুত হতে পারেনি। তাপিতৃণ-বর্দিত 
তিনটে ব্যাপার থেকে আমরা এই রকম শিদ্ধাস্তে উপনীত হয়েছি  প্রথযত। 
জআর্মানরা একটি মাত্র স্ত্রী নিয়েই পত্ত্ট থাকতো, নারীকেও রীতিমত সতীত্ব 
রক্ষা করে চল্তে হ'তো। গণ্যমান্ধ মানুযু ও উপঞ্রাতীয় দর্রণাররা বহু পত্বী 
উপভোগ করতে! | জেড়-পরিবার প্রথার কেন্্র আমেরিকার ইত্ডিয়ান লমাজ্েও 
. এই একই অবস্থা ছিল। দ্বিতীয়ত, অননী-বিধি থেকে জার্ধান সমাজ তখন 
সবেমাত্র আনক-বিধিতে প! ফেলে থাকবে; কারণ, জননী-বিধি অনুসারে নিকটত্ 
লগোত্র পুরুষ-মাত্মীয় মায়ের ভাইকে তখন জার্জানর! বাপের চেয়েও নিকটতর 
আম্মীর মনে করতো]। আমেরিকার ইত্ডিয়ান লমাজেও এই রীতি। মার্কস্‌ 
প্রায়হ বলতেন যে, এদের মধ্যেই ক্মামাধের প্রাগৈতিহালিক অবস্থা বৃঝাবার 
চাবিকাঠি রয়েছে। তৃতীপত, ভার্দানরা নারীজাতিকে বথেষ্ট লম্মান করতে1) পর্ব- 
সাধারণের কাক্গ-কর্মেও তাদের একৃতিয়ার ছিল। একনিষ্ঠবিধাহ প্রথার বিশেষত্ব 
পুরুষ-প্রাধান্যের লঙ্গে এই গ্রধার' পুরাপুরি বিরোধই দেখা যায়। এই লমগ্ত 
কারপ-বশত জার্মানর। ছিল স্পার্টানদেরই ভ্ুুড়িদার। ম্পার্টার ডোরীর সমাছেও 
আমর! দেখতে পাই, জোড়-পরিবার গ্রথ! একেবারে বিলুপ্ত হয় নি। কাঁজেইং 
দেখা যায, এদিক দিয়েও জার্মানদের অভুাদয়ের সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়ায় এক নতুন শক্তি 
ও নতুন প্রভাব উত্তুত হয়। রোম-সান্রাজ্যের ধ্বংলাবশেধের উপরে বিডির 


৭২ পরিধার, সম্পন্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি 


জাতির লংমিত্রণে যে নতুন একনিবিবাহ-প্রথা দেখা দেয় তাতে পুরুষের 
প্রাধান্তকে অন্কেটা মোলায়েম করে নারীকে অন্ততপক্ষে বাইরের দৃষ্টিতে 
অনেকটা শ্বাধীনত। ও মান-দর্ধাদ। প্রধান করে।” পৌরাণিক যুগে এইরকঙগ 
কোনদিনই সন্তঘ হয় নি। বাস্তবিকপক্ষে, এই লময়়ে যে পারিপান্থিক অবস্থা 
নীড়ার তাতে একনিষ্ঠবিবাহ-প্রধার শ্রেষ্ঠ অবদান ব্যক্তিগত যৌন-প্রেম এই 
প্রথার ভিতরে, এর সঙ্গে সমান্তরালভাবে প্রয়ো্জন-মত এর সঙ্গে বিরোধিতা 
করেও মাথা তুলবার অবকাশ পার। ছনিয়ায় এতদিন এই ব্যক্িগত প্রেম 
অজ্ঞাতবস্তই ছিল। 

'জার্ধানরা তখনো জোড়-শরিবারে বাস করতো! এবং যতদরসম্ভব জোড়- 
পরিবারের স্বধর্ম অনুসারে একনি্-বিবাছে নারীর মর্যাদা নিধণরণ করে নিয়ে 
ছিল বলেই এই অগ্রগতি সম্ভব হয়েছিল | জমান চরিত্রে কোন চমকপ্রদ 
অলৌকিক নৈতিক পবিব্রতার পরিণতি হিলাবে তা উদ্ভৃত হয় নি। একনিষ্ঠ 
বিবাহের নৈতিক বিরোধ গুলে! থেকে কার্ধত জোড়-পরিবার মূক্ত ছিল বলেই 
এ রকম অন্তব হুয়েছিল। অপরপক্ষে, দেশত্যাগের লঙ্গে, বিশেষত, দক্ষিণপূর্বে 
কৃষ্ণ সাগরের তীরবন্তা স্টেপস্‌ নামক তৃণভূমিতে লেখানকার যাষাবরদের লঙ্গে 
বিচরণের লময় জার্মানদের যথেষ্ট নৈতিক অবনতি ৪ ঘটে । এই সমত্য যাযাবরের 
কাছ থেকে জার্মানর1 ঘোড়-সওয়ারী বিদ্ত। আয়ত্ত করে নিলেও তাদের অনেক 
অগন্ত অপ্রার্কৃতিক ছূর্নাতিও গ্রহণ করে। আমিয়ান্থদ্‌ তাইফেলিদের এবখ 
প্রোকোপিযুস্‌ হেরুপী জাতির সম্বন্ধে বিবরণী লিপিবদ্ধ করার সময় এই 
কাহিনী জবস্ত ভাষাতেই বর্ণনা করেছেন। 

একমাত্র একনিষ্ট-বিবাহ-সুলক পারিবারিক প্রথা থেকে আধুনিক যুগের 
বৌনগ্রেমের উত্তব লন্ভব হলেও এর অর্থ এই নয় যে, কেবলমাত্র ব! প্রধানত এই 
পারিবারিক প্রথার মধ্যেই গ্রা ও স্বামীর পারম্পরিক টান ও ভালবাসারূপে 
আধুনিক যৌনপ্রেম উদ্ভূত হয়েছে। পুরুধ-গ্রতৃত্বের অধীনে একনিবিবাছে 
এই প্রেমের অবকাশ খুব কমই মিলতে পারে | ইতিহাপের সমস্ত সক্রিয় 
শ্রেনীর অর্থাৎ লমস্ত শালক শ্রেণীর মধ্যে জোড়-পরিবারের আনল থেকেই বিবাছ- 
বন্ত দুযোগ-সুবিধার লহায়করূপে গণ্য হয়ে আলে এৎ বিয়ে-লাদী বাপ-মাই 
স্বটিয়ে এসেছে । যৌনগত টান ব! কাম-প্রবৃত্তিতে লকল যানুষের ( অস্ততপক্ষে, 
ববি তারা শাবক শ্রেণীভুক্ত হর তাদের ) অধিকার রয়্েছে। যৌন-্বৃ্তির শ্রেষ্ঠ ও 
বিশেষ ধরণের রূপ ছিলাৰে ইতিহাসে যৌন-প্রেমের বে প্রথম রূপ উদ্ভূত হয় তা, 


দ্বিতীয় গধ্যার ও 


অর্থাৎ মধ্যযুগের বীরদের প্রেম মোটেই দাম্পত্য প্রণয় নয়। ফ্রাব্কের প্রোতেল্সীল 
লমাজে এই প্রেম ছিল নোজান্থঘি ব্যতিচার। প্রেমের কবিতা রচনাকারী 
কবির! ব্যভিচারের ত্তব-স্তুতিতেই মুখর হন। জার্মান “টাগেলিডার” প্রাচ্ের 
“আল্বা”গুলো৷ (ভোরের গাথ!) প্রোভেন্মালদের পের! প্রেমের কবিতা । 
এই লমন্ত গাথা চমতকার ভাষাতেই প্রেমকাছিনী বর্ধিত হয়, কেষন করে 
কোন্‌ বিখ্যাত বীর তার প্রণগ্লিনী, অপরের স্ত্রীকে নিয়ে রাত্রিযাপন করছে। 
বাইরে দাড়িয়ে প্রহরী | প্রথম উধার আলোকের লঙ্গে সঙ্গেই লে বীরঘরকে 
জাগিয়ে বের, যাতে লোকের দৃষ্টি এড়িয়ে সে নিক্রান্ত হতে পারে। তারপর 
বিদায়ের পাল|। কাব্যরপ একেবারে চরমে উঠে। উত্তরাঞ্চলের ফরাশীরা, 
তথা, সুযোগ্য জার্যানরাও এই ধরণের গ্রেমের কবিত| এবং এর ভুড়িদার পরকীয়! 
প্রেম গ্রহণ করে। একই ধরণের অবৈধ বিষয় নিয়ে আমাদের এশেনবাখের 
বুড়ো উল্ফ্রাম্‌ তিনটে পরস গান রচন! করেন; বীররসাত্বক তিনটে রম্বা 
কবিতাও তিনি রচনা করেন। কিন্তু উতর গানগুলোকেই আদি শ্রেষ্ঠ 
রচনা মনে করি। ? 
আতকাল বৃর্জোয়! বিয়ের ছু' রকম প্রথা! দেখতে পাওয়া যায়। ক্যাথলিক 
দেশগুলোয় বাপ-মা পূর্বের মত তাদের জোয়ান বুদ্ধেয়া ছেলেদের যোগ্য ভার্য। 
জোগাড় করে দেয়। ফলে একনিষ্ঠবিবাহ-প্রথার সবকিছু গো্বামিল ও 
অসামঞন্ত এতে যোলকলা্ বিকাশ লভ. করে। স্বামী মজে হেতেরে প্রেষে, 
স্ত্রীও ব্যতিচারের সুখ যোল আনা উপভোগ করে। বতদুরসন্তব, এই অন্তই 
ক্যাথলিক গিত্র বিবাহ-বিচ্ছেদ-প্রথ। বিলোপ করে। কারণ, মৃত্যুব্যাধির মত 
ব্যতিচারেরও যে ওঁধধ নাই, ক্যাথপিক গির্র1-_ত হাড়ে হাড়েই বোষে। অপর 
পক্ষে, প্রোটেস্ট্যা্ট দেশ গুলোর ঘস্তর এই যে, বৃক্োয়। পরিবারের ছেলেরা অক্প- 
বিস্তর স্বাধীনভাবে স্বপ্রেণীর ভেতরে স্ত্রী-বাছইয়ের অধিকার ভোগ করে) কাজেই 
এই বিয়েতে প্রেমের ছিটে-ফৌটা থাকৃতে পারে। প্রোটেস্ট্যান্ট সথলভ ভগ্তাষি 
অনুসারে, অস্ততপন্ষে, চক্ষুলজ্জার থাতিরে এইক্সপ প্রেম-ভালবাসার অস্তিত্ব 
স্বীকার করে লওয়া হয়। এখানে পুরুষ তেষন লক্রিয়ভাবে হেতেরে-প্রধার 
আশ্রয় গ্রহণ করে ন। | মেয়েদেরও ততট। ব্যতিচারের অশ্রিয় গ্রহণ করতে দেখা 
যায় না। কিন্ত প্রত্যেক ধরণের বিয়েতেই দেখা যায়, মানুষের পূর্বতন প্রকৃতিটা। ' 
বদলায় না। আর প্রোটেস্ট্যা দেশগুলোর নাগরিকদের অধিকাংশই নীতিবাগীশ 
ভণ্ডের ঘল (01011150759 )। এই ছই কারণবশত বড় বড় বিয়েুলের গড়, 


নও _ পরিধার, বম্পস্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি 


ছিলেব নিলে দেখা যায় প্রোটেস্টান্ট একনিষ্-বিবাহ-পরথা, দাশপত্াবীবন 
'আপলে বৈচিত্র্ীন একঘেয়েমিতেই পর্যবপিত হয়, বদ্িও বিধাহিত জীধনকে 
খরুকল্ার স্বর্স্থরূপে কল্পনা করা হয়। এই ছুই শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ ছবি দেখ তে পাওয়া 
ষান্স উপন্তাসের পাতায়। ফরালী উপন্যাপে ক্যাথলিক বিয্বেরে আর জামান 
উপন্যাপে প্রোটেস্ট্যান্ট বিয়ের নিখুঁত ছবি দেখতে পাওয়া:যায়। উতয় প্রকার 
উপন্যালেই দেখা যার, “নায়ক তার অভীগ্সিত বস্ত লাভ করেছে।” জামান 
উপন্যালে নায়ক লাভ করে তাঁর মনের মত প্রের়সী ফরাসী উপন্যালে স্বামীর 
পোড়া কপালে জোটে তার পত্ধীর পর-পুরুষে আপক্তি। এই ছুই শ্রেণীর 
নায়কের মধ্যে কার বরাত ফে'বেশি মন্দ তা নির্ণর করা অহজ-সাধ্য নয়। কারণ 
জামান উপন্তাসের একঘেয়েমি ফরাশী বুর্জোয়ার পক্ষে অসহা; তেমনি ফরালী 
উপন্তাসের "নীতিহীনাও” দার্মান রুচিবাীশদের মনে [বর ধারণার কৃষ্টি করে 
পাকে। কিন্তু “বালিন আকাল রাজধানীতে পরিণত হচ্ছে”) কাঁজে কাজেই, 
ব্যভিচার, ছেতেরে প্রথা ইত্যাদি আকাল এই শহুরে নিয়মিত ব্যাপারে পরিণত। 
লেই জন্ত জার্মান উপন্যালেও এই সমস্ত বন্ত প্রধেশ লাত করতে আরম্ভ করেছে। 
উভয়ক্ষেত্রেই বিয়ে উভয় পক্ষের শ্রেনীগত মর্।দ দ্বারা লীমাবদ্ধ এবং 
বদন্ুসারে সকলল্ময়েই নুযোগ-ৃবিধামুলক সামাজিক অনুষ্ঠানে পরিণত। উভন্ব 
ক্ষেত্রেই এই স্থযোগ-হ্বিধার বিয়ে প্রায়ই বেয়াড়া ধরণের বেশ্ঠাবৃত্তিতে পরিণত 
হুয়। কখনো! কথনে। স্বামী ও্ত্রী উভয়ই বেগ্ঠাবৃত্তির অপরাধে অপরাধী । তবে 
লাধারণত নারীকেই এই বৃত্তি গ্রহণ করতে হয়। বাজারের সাধারণ বেস্তা থেকে 
বিবাছিত| নারীর পার্থক্য এই যে. লে দিন-মজুরের ঘণ্ট। হিসাবে দেহ-বিক্রয় ন। 
করে চিরদিনের জন্তে নিঙ্গেকে বিক্রী করে গোলামে পরিণত হয়। সুযোগ-মুবিধা- 
সুলফক সকল প্রকার বিয়ে সম্পর্কে ফুরিয্নের খুব খাটি কথাই বলেছেন । 
তার মতে ২ “ব্যাকরণে ছুটে! নেতিবাচক শব যেমন জত্তাবাটক একট। শবে হাটি 
করে, তেমনি বিদ্নের নীতিশান্ত্রে ছুটো বেস্তাবৃত্তি পরস্পরের সঙ্গে মিলে (রাষ্ট্রের 
হঞ্জরি লাভ করুক আর নাইই করুক) একটা পৃণ্যের সৃষ্টি করে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে 
যৌন-প্রেম কেবলমাত্র নিগৃহীত শ্রেণীগুলোর মধ্যে অর্থাৎ আত্কালফার 
শ্রধিকশ্রেণীর মধ্যেই স্বরে পরিণত হতে পারে এবং হয়েছেও। এখানে 
চল্তি এক্নিষ্বিধাহ-গ্রধার দূল ভিভিটাই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। থে সম্পত্তির 
রক্ষণাবেক্ষণ ও তার উত্তরাধিকার নির্ণয়ের জনয একনিষ্ঠ-বিয়ে ও পুরুষ-প্রাধান্যের 
স্ছটি এখানে তার, লম্পূ্রপে অভাব দেখ! বায়। কাজেই, এখানে পুরুষ- 


দ্বিতীয় অধ্যয় সর 


প্রাধান্ত ফলাবার উপযোগী কোননধপ অনুপ্রেরণাও দেখা ধা না। জ্আরে। 
একটা ব্যাপার এই বে, পুরুষ-প্রাধান্ত খাটানোর মত উপায়েরও অভাব হযেছে? 

এই প্রাধাস্ধ সংরক্ষণের উপযোগী বুর্জোর! আইন-কাছন কেবলমাত্র পরলা ওয়াল! 

লোক আর শ্রমজীবীদের লঙ্গে তাদের কাঞ্জ-কারবার অম্পর্বেই বিধিবদ্ধ 

আছে। এই আইন-কাহুনের সাাব) নিতে হ?লে পরল খরচের দরক!র। 

মজুরের দৈন্তদশ1) কাজেই, স্ত্রীর সঙ্গে তাদের অন্পর্কা নিধ্ণারণের বেলায় 
তারা কি করে আইনের লাহাধ্য গ্রত্যাশ। করতে. পারে? এখানে স্ত্রীর সঙ্গ 
নম্পর্ক ব্যক্তিগত ও অন্থান্ত সাঘাজিক জম্পর্কের উপর নির্ভর করে। বড় 
বড় শ্রদশিল্পগুলো খরের বৌদের বাইরে এনে মজুরের বাজারে ও কলফারখানায় 
ছেড়ে দিয়েছে। স্ত্রী এখন অনেক লময় পরিবারের রু'জ-রোজগারেরও কর্তা । 
কাজেই নিধন শ্রমজীবীদের ঘর-সংসারে পুরুষ-গ্রাধান্তের অবকাশ একপ নেই 
বললেই চলে। তবে একনিষ্বিবাহ-প্রথা প্রবর্তনের পর নারীর উপর যে 
হৃশংস ব্যবহার শিকড় গেড়ে বসেছে, তার কিছুটা অবস্ত এখানেও রষ্বে 

গিয়েছে। এই সমস্ত কারণবশত মজুর পরিবারকে আর খাঁটি এক-পাঁত- 

পত্ধিত্ব মূলক বলা চলে ন1। পরস্পরের প্রতি প্রচুর প্রেম-ভালবাস ও অন্কুরক্তি 

এবং ধর্ম ও রাষ্ট্রের লকল প্রকার আশীর্বাদ লাভ লত্বেও নিধন শ্রমজীবীর পরিধার 
এক-িষ্ট-বিবাহ-মূলক পরিবারের স্বরূপ হারিয়ে ফেলেছে। কা্েকা্েই, একনিষ্ঠ 
বিবাহ*সুলক পরিবারের চিরন্তনী সঙ্গী হেতেরে গ্রীতি ও পরপুরুষে-আলক্ি 
এখানে একরূপ নেই বললেই চলে। নারী আবার তিবাহ-বন্ধন ছেঘনের 
অধিকার ফিরে পায়; পরম্পরের সঙ্গে যখন বনিবনার অভাব হয় মারী ও 
পুরুষ তখন পরম্পরের লঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগই শ্রেয় মনে করে। সংক্ষেপে বলতে 
গেলে, শ্রমন্বীবীদের খিয়েকে কেবলমাত্র ভাষাতত্বের দিক থেকে, এতিহাপিক 

তাৎপর্ষের দ্বিক থেকে মোটেই নয়, একনিষ্ঠ-বিয়ে বল! চলে। 

আমাদের আঁইনবিদ্রা অবশ্যই আত্কালকার আইন-কান্থনের মধ্যে এমন 

প্রগতিষ্ধার! দ্বেখতে পান, যাতে মেয়েদের তরফ থেকে অভাব-অভিযোগের কোঁন 
কারণই থাকৃতে পায়ে না। বৈধ বিয়ে চুক্কি ছাড়া আণ কিছুই নয়। ছুই পক্ষ 
স্বাধীনভাবে এই চুক্তি নিষ্পপ্ন করবে। বিবাহিত আীবনে উতর পক্ষেরই লমান, 
অধিকার ও জমান দায়িত্ব থাকৃবে--বর্তমান সভ্যঙ্গগতের আইন-কাসুনগুলি 
এই শর্ত ছটে। বেশি পরিদাণেই মেনে চলে | আইনজগণ বলেন £ “ঘাঁবি ছুটেশ বি 
বস্তরঘত নিষ্গয় হয়, তাহলে মেয়েধের সমগ্র অভাধ অভিযোগই লূরধ হবে” 


খ পরিবার, সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি 


র্যাডিফ্যাজ, রিগাববিক্যান বুর্জোয়া! বেযপ ঘুক্তিাল বিদ্যার করে 
শ্রমিকধের মাঘল! ডিসমিস করে থাকেন, এই নমুনার আইনজীবীদের যুক্তিও 
ঠিক লেই ধরণের ধরে নেয়! হয় যে, উত্তরপক্ষ স্বাধীনভাবেই শ্রম.বিষয়ক 
চুক্ষি করে থাকে । আইনের চোখে কাগজে কলমে যখন উভয়েই জমান বলে 
স্বীকৃত, তখন চুক্তিটা উভয়েই স্বেচছাক্রমে করেছে, এই রকম স্বীকার করে নেয়া 
হুয়। পৃথক শ্রেণীগত মর্যাদার অন্ত একপক্ষ যে শক্তিলাভ করে, একপক্ষ 
'অপরপক্ষের উপর বে চাপ গ্রপ্োগ করে, তা নিয়ে অর্থাৎ উতয়পক্ষের প্রন্কত অর্থ- 
নৈতিক অবস্থা নিরে বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া আইনের স্বধর্যনয়। শ্রম-বিষয়ক চুক্তি 
বলবৎ থাকার সময় উ্তয়পক্ষেরই দান : অধিকার; বস্তুতপক্ষে, একপক্ষ 
বতঙ্গণ পর্যন্ত না খোলাধুলিভাবে এই অধিকার ত্যাগ করে ততঙ্গণ পর্যস্ত অবস্থা 
এই রকমই থাকে-_এই রকম ধারণ] করা৷ হয়। বাস্তব অর্থনৈতিক পরিস্থিতি 
যে শ্রদিককে সম-অধিকারের শেষ চিহটুকুও মালিকের পায়ের তলায় বিসনি 
দিতে বাধ্য করে-_-এ লববদ্ধেও চোখ-কান বুঁছে বলে থাকা বুর্জোয়। আইনের 
শ্বর্ম। 
বিষের বেলাভেও দেখা! যার, উ্য়পক্ষ আহুষ্ঠানিকভাে বিয়ে করার জন্ত 
স্বচ্ছাপ্রধোদিত ভাবে উহ! রেজেস্টারী করার সঙ্গে লঙ্গেই আইনের 
কাজ শেষ হয়ে ধায়। লবচেয়ে প্রগতি-পন্থী আইনও এর অতিরিক্ত কিছু 
নিক্সন করা প্রয়োজনীয় বলে মনে করে না। আইনের পটতৃমির অন্তরালে, 
বন্য জীবনক্ষেত্রে স্বাধীন মত যে কিভাবে প্রদত্ত হয়, আইন বা আইনজ্জ সে- 
ল্বন্ধে আদৌ বিচার করে না। কিন্তু আইন-কান্ুনগুলোর একটু তুলনাূলক 
বিচারে প্রবৃত্ত হলেই এই স্বেচ্ছা প্রণো দিত চুক্তি বে প্রকৃতপক্ষে কি জিনিম আইনজ্ঞ- 
গণ ত| দিব্য চক্ষুতেই দেখতে পাবেন। যে-সঘস্ত দেশে অন্তান-সম্তুতিরা আইনত 
বাগ-ার লম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়ে থাকে, অর্থাৎ লন্তানকে যেমন দেশে 
উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা যায় না লেই লমস্ত দেশে, অর্থাৎ জার্মানি, 
ফরানী আইনযুক্ত দেশনমূহ ইত্যাদি আরো! অনেক দেশে বিয়ে করার লময় 
বাপ-মার ন্থঘতি নিতে হয়, নইলে বিয়ে হতে পারে না। ব্রিটিশ আইন- 
কানুনযুক্ত দেশগুলোয় বিয়ের সময় আইনের দ্বিক থেকে বাপ-মার অগ্ুদতি 
নেবার প্রয়োজন নেই, কিন্তু বাপ-ম1 উইল করে যাকে খুশি আপন সম্পত্তি ষিলিয়ে 
ফিতে পারেন। ইচ্ছা করলে তারা ত্যঙাপুত্র করতে পারেন অনায়ালে। কান্ছেই, 
: দেখা যায়, অন্পত্তিুক শ্রেণীগুলোর মধ্যে বিয়ে লন্ধে শ্বাধীনত! ভোগ অসন্ভব। 


দ্বিতীয় ধায়... এব 


শ্র-ন্বদ্ধে ইংলগ্ড ও আমেরিকা হেষন, কা ও জার্মানি টিক হেরি 
অবস্থাতেই আছে। 
বিবাহ অস্ষ্ঠানে আইনের চোখে স্বামী ও নী সম-অধিকার স্বীকৃত হলেও 
অবস্থা! ভাল গ্ীড়ায়নি একটুও । প্রাক্তন লমাব্যবস্থা থেকে উতয়পক্ষের 
আইনগত অসাম্য যেন আমর! উত্তরাধিকার থেকেই লাভ করেছি । : নারীর উপর 
অর্থ নৈতিক অত্যাচারের কারপরূপে নয়, তার পরিণতি হিগেবেই এই অসান্য 
দেখা দবিয়েছে। পুরাতন যৌথ পরিবারে বছ দ্ৃম্পতি তাদের ছেলেপিলে নিয়ে 
একত্রে বসবাস করতো। এখানে নারীর উপর অপিত ঘর-সংসার দ্বেখাস্ুনার 
ভার পুরুষের কাজের হিন্। আছার্আহরণের মতই সামাজিক ও লরকারী 
কাজ বলে বিবেচিত হ'তে! | পিতৃ-বিধিশাসিত পরিবারে, বিশেষত, একনিষ্ঠ" 
বিবাহ্মুলক ব্যক্তিগত পরিবারে অবস্থা অন্ত রকম দীড়ায়; ঘর-নংলার দেখা 
শোন! ব। তদারকি সামাজিক ও সরকারী রূপ হারিয়ে ফেলে। লমাজের সঙ্গে 
কোন লংশ্রবই থাকে ন1। ইহা! বেসরকারী জেবায় পরিণত হয়। স্ত্রী এখানে 
প্রধান! দবানীতে পরিণত হয়; জামাজিক ধন-সম্পত্তি উৎপাদনে কোন অংশই 
লে গ্রহণ করতে পারে না। আধুনিক যুগের বড় বড় কল-কারধানা আবার 
তাদ্বের কাছে, এখানে কেবণমাত্র শ্রমিক মেয়েদের কাছে, সামাছ্দিক ধন 
উৎপাদনের পথ উদ্দুক্ত করে। কিন্তু এই পথ শ্রমজীবী মেয়েদের কাছেও 
এমনভাবে উদ্ক্ত হয় যে, যাতে ঘর-সংসারের দায়িত্ব পালন ক'রে লগে বে 
কলকা রথানায় গতর খাটিয়ে, রোজগার. করা অপম্তব হয়ে পড়ে। নারী যেখানে 
কলকারথানায় যোগদান করে স্বাধীনভাবে রোজ্জগার করতে চেষ্ট। করে সেখানে 
তাকে ঘর-সংসারের মায়! ত্যাগ করতে হয়। কলশ্কারখানার মেয়েদের মত, ব্যান্ক, 
অস্ষিপ, ডাক্তারি, ওকালতি ইত্যাদি পেশায় যেগেদানকারী মেয়েদের কাছেও 
পারিবারিক জীবনের পথ রুদ্ধ হয়ে ঘায়। আধুনিক যুগের ব্যক্তিগত পরিবার 
স্ত্রীর প্রকাশ্য বা গ্রচ্ছন্ন পারিবারিকগোলামির উপরেই দ্গায়মান। ব্যক্তিগত 
পরিবারগুলাকে অধুন্ূপে নিয়েই বর্তমান লমাজ লংগঠিত। আজকাল অধিকাংশ- 
ক্ষেত্রে, বিশেষত, পর়সাওয়াণা। শ্রেণীগুলোর ভিতর পুক্লুষকেই বাধ্য ছয়ে রুজি- 
রোজগার গার! পরিবার প্রতিপালন করতে হুয়। ফলে। বিলেখ কোন আইনগত, 
মর্ধাদা ও অধিকার গাঁভ না ক/রেও পুরুষ প্রাধান্ত লাত করে। পরিষারের 
ভিতর পুরুষ হচ্ছে বুর্জোয়া আর নারী গৃতর-খাটানে! শ্রষিক | শ্রমশিল্পের 
ছুনিয়ায় শ্রমিকদের উপর যে অত্যাচার চলে তার নির্মষতা ব্োলকলানব পরিস্ফুট 


এ পরিবার, লম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি 


কবে) পুগির *ফালিকরা যে-সব বিশেষ অধিকার ভোগ করছে লেই অমন্ত 
প্রত্যাত হয়ে আইনের রাঁপ্যে মালিক ও শ্রমিকের সম-অধিকার প্রতিষ্ঠিত 
হওয়ার গর | গণতাস্ত্রিক রিপাবপিকে কিন্তু ছুই শ্রেণীর বিরোধিতাকে উড়িয়ে 
দেওয়া হয়নি? অপরপক্ষে, ছুই শ্রেণী পরস্পরের লঙ্গে বুদ্ধ চালিয়ে যাতে শেষ 
মীষাংসা করতে পারে তারই ব্যবস্থা কর! হয়েছে। পরিবার জম্পর্কেও সত্যটা 
এইনধপ। শ্বামী ও স্ত্রী যখন পুরাপুরি সমান অধিকার লাভ করবে তখনই 
জাধূনিক পরিবারে স্ত্রীর উপর স্বামীর প্রাধান্তের বিশেষ রূপ ও উভয়ের মধ্যে 
প্রন্কত নামাজিক লামাবিধানের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উপলব্ধি কর সম্ভব 
হুবে। তখন নুম্পষ্টভাবেই বুঝা যাবে যে নারীর ুক্কিলাভের প্রথম শর্ত হচ্ছে 
এই যে, সমগ্র নারীজাতির আবার সাধারণ শ্রমশিল্পের কাজে পুনপ্রবেশাধিকার 
লাত ও তার ফলে লমাঞ্জের অর্থ নৈতিক অণুকেন্ত্র ছিসাবে ব্যক্তিগত 


পরিবারকেও ভেঙে ফেলতে হবে। 
রঙ 


রহ চা 

আমরা তাহলে, মোটামুটি তিন প্রকারের বিবাহ-প্রথার প্রলন দ্বেখতে 
পাই মানধ-জাতির ক্রমধিকাশের তিনটে প্রধান স্তরের সঙ্গে এগুলোর সম্পর্ক 
বয়েছে। শ্টাভেজ বা অ-লভ্য অবস্থায় দণগত-বিয়ের রেওয়াজ, বর্নর যুগে জোড়- 
পরিধার এবং সত্যতার যুগে একনিষ্ঠবিবাহ আর এর পরিপূরক ছিসেবে ব্যভিগার 
৬ বেষ্তাবৃতি। বর্বরহূগের উচ্চ স্তরে জোড়-পরিবার ও একনিষ্টবিবা হ-মূলক 

পরিবারের মধ্যে ক্রীতদাসীদের প্রাধান্ত ও বহুবিধাহ-প্রথার সৃষ্টি হয়েছে। 
.. এপর্যস্ত আমর! যতদুর, বিশ্লেষণ করলাম তাতে এই সমস্ত ঘটনা-পরস্পরায় 
প্রগতিশ্ধারার জঙ্গে এমন একটা বিচিত্র বৈশিষ্ট্যের যোগাযোগ রয়েছে, যাতে 
দেখা। যায় যে, মেয়েরা ক্রমশ দলগত-বিদ্বের যৌন-স্বাধীনতা। থেকে বিচ্যুত 
হয়েছে; এবং পুরুষদের বেলায় তা ঘটেনি। বাস্তবিকপক্ষে, পুরুষ এখনো 
ঘবলগত বিয়ের সুযোগ-ম্ববিধে তোগ করে। নারীর পক্ষে যা ভয়ংকর অপরাধ, 
বেকন্ত নারীকে আইন ও লমা্জের কাছে নির্মম শান্তি ভোগ করতে হয়, পুরুষের 
ক্কাছে তা লল্মান্জনক কাজ; বড়জে।র পুরুষকে এন ষৎসামাগ্ত লাখাঞ্ধিক 
। গত্যবার ভোগ করতে হুর। পুরুষ তা হালিমুমেই বরদান্ত করে। বর্তমান 
যুগে ধনতাস্তিক প্রায় পণ্য উৎপাদনের কধলে অতীতের হেতেরে প্রথা 
রূপান্তরিত হয়ে এর লঙ্গে যত খাপ খাইয়ে নেয় ততই ইহা প্রান্ত বেসাবৃত্তিতে 
পরিণত হয়) ফগে লমা্জের আরো বেশি নৈতিক অধোগতি লাঁধিত হয়। 


দ্বিতীয় অধ্যায় এ 


মেয়েদের মধ্যে ফে-সমত্ত হতভাগিনী বেস্টাবৃত্তির কধলে পড়ে মান তাদেরকেই 
অধোগামিনী করে। আঁর লাধারণত, আমর! : যেরূপ ভাবি, এদের অধে।গতির 
দৌড় তত বেশি নয়। অন্তপক্ষে, বেশাবৃত্তি ছুনিয়ার লমন্ত পুরুষকেই নীতির 
করে) কাজে কাজেই, শতকরা নিরানববু ইটা ক্ষেত্রে দবীর্ঘকালব্যাপী বাগ্রানের 
লময়ট। দাম্পত্যতীবনে ব্যভিচারের উপযোগী প্রাণমিক বিষ্ভামন্দিরের কাজই 
করে থাকে। 

বর্তমানে আমর! এমন এক পামাজিক বিপ্লুধের দিকে অগ্রসর হয়েছি, যখন. 
বর্তমান সময় পর্যস্ত প্রচলিত একনিষ্ঠবিধাহ্‌-প্রথুর অর্থনৈতিক তিত্তি উহার 
পরিপূরক বেষ্টাবৃত্তির মত স্ুুনিশ্চিতভাবেই বিলুপ্ত হয়ে যাধে। একজন 
ব্যক্তি অর্থ পুরুষের হাতে যথেষ্ট পরিমাণে ধন-সম্পত্তি কেন্্রীভূত হওয়ায়, 
আর প্র সম্পত্তি অন্ত কারুর হাতে সমর্পণ না করে মাত্র তার ওরস-জাত শস্তানের 
নামে উইল, করার প্রয়োজন থেকেই একনিষ্ঠবিবাহ প্রথার উৎপত্তি। : এই' 
উদ্দেশ্ত সাধনের জন্ত নারীর দিক থেকেই এই প্রথা অবগ্ঠ-প্রয়ো্গনীয়, 
পুরুষের দ্বিক থেকে নয়; লেইঅন্ত নারীদের এই একনিষ্ঠবিধাহ-গ্রথা। পুরুষের' 
প্রকান্ত ব! প্রচ্ছন্ন বছুবিবাহের অধিকারে কোনরূপ বাধার সৃষ্টি করেলি। 
আসন্গ-প্রায় সমাজ-বিপ্রব অন্ততপক্ষে উত্তরাধিকারের যোগা অধিকাংশ স্বারী 
সম্পদ, উৎপাদনের উপার়-নমূহ-_পামাজিক সম্পত্তিতে পরিণত করে.উইল ও 
উত্তরাধিকার সংক্রান্ত এই সমস্ত উদ্বেগ ও উৎক্াকে পর্বনিয় কোঠাতেই নাঙিকে 
দ্বিবে। অর্থনৈতিক কারণাঁবলী থেকেই যখন একনিষ্ঠবিবাহ-গ্রথার উৎপত্তি, তখন 
এই লমস্ত কারণের অভাব ঘটলে এই প্রথাও কি.লুপ্ত হয়ে ধাবে না? 

বেশ ঘুক্তি দ্বেখিয়েই কেউ কেউ এর উত্তরে খল্তে পারেন £ লোপ গাখে না 
মোটেই, বরং পরিপূর্ণভাবেই বাস্তব পরিগতি লাভ করবে। কারণ, ধন-সম্পত্তি 
উৎপাদনের উপায়গ্তলোর সামাজিক সম্পদে রূপাত্তরসাধনের লঙ্গে সঙ্গে য্ভুরি- 
জীবী শ্রামক অর্থাৎ প্রলেট।রিয়েট শ্রেণীও লোপ পাবে । এই লঙ্গে মাপজোকের 
দ্বারা নির্ণয়ের যে।গ্য নির্দিষ্টসংখাক কতকগুলো! মেয়ের পক্ষে দেছু-যিক্রয়ের 
প্রন্নোজনেরও অবসান ঘটবে অর্থাৎ বেশ্ঠাবৃত্তি লোপ পাবে ) ফলে, একনিষ্ঠ 
বিবাহ প্রথ। লোপ না পেয়ে পুরুষের পক্ষেও তা বাস্তবতায় পরিপত হবে। 

প্রকৃত অবস্থা! যেমনই দড়াক ন! কেন, পুরুষদের অবস্থা! বথেষ্ট পরিমাণে 
বদলে যাবে । দেয়েদের অবস্থা, জমস্ক মেয়ের অবস্থাতেও রী ত্মিত পরিবর্তন 
ঘটবে। ধন-সম্পন্তি উৎপাদনের উপায়গুযো যৌথ-সম্পদ্ে পরিণত হওয়ার সঙ্গে 


৬ পরিবার, লম্প্ভি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি 


লঙ্গে এক-একটি পরিবার আর লষাজের অর্থনৈতিক-কেন্ত্র থাকবে ন|। 
লাধারণ ঘরকন্না তখন সামাজিক অনুষ্ঠানে পরিণত হবে। ছেলেমেয়েদের 
তন্বাধধান ও শিক্ষা-দীক্ষাও লরকারী দায়িত্বের অস্তূক্ত হবে। সমাজ বৈধ ও 
জারজ লকল শ্রেণীর, লন্তানেরই লালন-পালনের ভার গ্রহণ করধে। কাণ্ে- 
ফাজেই পরে কি ঘটবে” এই আশংক! আজ্রকাল শুরুদীদের পক্ষে বাঞছিতের 
নিকট আত্মসমর্পণের পথে নৈতিক ও অর্থ নৈতিক উভয় দিক থেকেই ষে লবচেয়ে 
ঘড় লামাজিক বাধার সৃষ্টি করেছে, তা তখন অন্তপ্থিত হবে। এতে কি ক্রষশ 
'অধিকতর অবাধযৌনলংগম মাথা তুলতে থাকৃবে না? আর কুমারীদের মান- 
অর্ধাদা লম্পর্কে জনঘত কি ক্রমশ মোলায়েম হতে থাকবে ন1? আর শেষ পর্যন্ত, 
বর্তমান আগতে একনিষউবিবাহ-প্রথা ও বেস্তাবৃত্তি, পরস্পরের সঙ্গে অপরিহার্য 
অসামঞস্ত-বিশিষ্ট অথবা পরম্পর-বিরোধী ছুটো সামাজিক প্রথা--একই সামাঞ্জিক 
অবস্থার ছুই মেরুন্ন্পে প্রচলিত রয়েছে দেখতে পাই না? বেস্তাবৃত্তি লোপ 
পাওয়ার লময় একনিষ্ঠবিবাহ প্রথাকেও কি অতল গহ্বরে টেনে নিয়ে যাবে না? 
এখানে আমরা ব্যক্তিগত যৌন-প্রেম নামে একট! নতুন বস্তুর শাক্ষাৎ লাভ 
করি। একনিষ্বিবাহ-প্রথা বখন বিকাশ লাভ করে, তখন তাঁর মধ্যে অস্তত- 
পক্ষে ভ্রপরূপে এই বন্তটাও নিহিত ছিল। 
মধ্যঘুগের আগে বাক্তিগত দৈছিক প্রেমের অস্তিত্ব ছিল না। ব্যক্তিগত 
এলীদর্য, নিবিড় অস্তরঙ্গতা, একই ধরণের রুচি ও রীতি-নীতি ইত/াদি যে নর 
নারীর মধ্যে যৌন-সন্ভোগেষ ইচ্ছ! জাগ্রত করতে! এবং যাঁর লঙ্গে লবচেয়ে 
নিবিড়তম সম্পর্ক স্থাপিত হয়, নেই অংশীদার সম্পর্কে নর-নারী যে উদ্দাপীন 
থাকতে পারে না, তা অনায়াসেই বল! যেতে পারে। কিন্তু এই অবস্থা আধুনিক 
ুগনের যৌন-প্রেম থেকে বছ দূরবর্তী । লমগ্র মাদ্ধাতার আদল ধরে বাপ-মায়েরাই 
বিয়ে-সাদীর ব্যবস্থা করে, ঘর-কনের। শাস্ত শিষ্টভাবে বাপ-মার মনোনয়ন মেনে 
চলে। শবান্ধাতার যুগে ন্বামীন্ত্রীর মধ্যে বংকিঞ্চিং ভালবাল। যদি ঘটেও খ!কে, 
তা আন্তরিক ঝোঁক বা! প্রবৃত্তিবশে না হয়ে বাস্তব কর্তব্য হিলাবেই ঘটেছে। 
এই ভালবাল। বিয়ের কারণ ন! হয়ে বিষের আনুষজিকরূপেই উপস্থিত হয়েছে। 
। প্রাচীন ধুখে আধুনিকযুগ-লন্মরত গ্রেম-ভালবাসার লম্পর্ক প্রচলিত লমাগের 
বাইরেই ঘটেছে। থিওক্িতু্‌ ও মোলুল্‌ অব! লোঙগজের ডাকনিস্‌ ও কে 
ভঘক গ্রন্থে যে লদন্ত মেধপালকদের প্রেষ-ঘটিত আশা-আকাজ্ষ| ও বিরহ-মিললের 
ব্যুধানমূহ বর্ণন! করেন তারা লকলেই গোলাম। রাষ্ট্র ও স্বাধীন নাগরিকদের জীবন- 
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বে্টনীর সঙ্গে এদের কোন লংশ্রব ছিল না! । গোলাম ছাড়! বি ্রদ-তালবার্সার 
লাক্ষাৎ মিলে, তা ভেঙ্গেপড়া প্রাচীন অগতের বিষ্লিষ্ট মাল-দশল রূপেই ছড়িয়ে 
পড়ার অবলর পায়। আর প্রণয় চলে প্রচলিত লমাপ্দের বহিতূর্ত ছেতেরে 
অর্থাৎ বিদেশিনী অথবা স্বাধীনতা প্রাপ্ত গোলাম নারীদের লঙ্গে। এখেক্স 
শহরে অবনত যুগের প্রা্কালে আর রোমে লিজারের আমলে এই রকমই ঘটে। 
স্বাধীন নর-নারীদের মধ্যে প্রেম একমাত্র ব্যভিচ!ররূপেই আত্মপ্রকাপের দুযোগ 
** পায়। প্রাচীন ঘুগের প্রেম-লাছিত্যের নামজাদা কবি বুড়ো ,আনাকেয়ন 
আধুনিক বুগ্-লপ্মত যৌন-গ্রেমের কোন ধারই ধারতেন না| এমন-কি, দিত 
পুরুষ কি নারী সে-মন্বদ্ধে তার খেয়াল ছিল না বললেই চলে। 

আমাদের যৌন-প্রেষ প্রাচীন বুগের পুরুষদের মধ্যে প্রচলিত “এরস, 
ব৷ কাম-প্রবৃত্তি লাদ-দিধে ধরণের আসল-লিগ্সা থেকে অ্পূর্ণনূপে পৃথক ধরণের 
বস্ত। প্রথমত, ফাকে ভালবালা যায় প্রতিদ্ানে সেও ভালবালবে এই 
পূর্ব-স্তাবনার উপরেই আধাদের যৌন-গ্রেম নির্ভর করে। এনে 
পুরুষ ও নারী সমান মর্ধাদার অধিকারী । প্রাচীন যুগের “এরসের” লময় নানীর 


এ মত চাওয়ার কোন প্রয়োজ্জনই ছিল না। দ্বিতীয়ত, আমাদের যৌন-প্রেষ এমন 


নিধিড়ত্ব ও দীর্ঘকাল স্থারিত্ব লাঁত করে যে, উভয়পক্ষ বিবাহ্‌-বিচ্ছেদকে, সবচেয়ে 
বড় না হলেও, বড় রকমের ছূর্ভাগ্য বলেই মনে করে। পরষ্পরকে পাওয়ার 
জন্তে উনয়ে বড় রকমের বিপদবরণ, . এমন-কি, প্রাণ পর্যন্ত বিলক্গন করতে 
প্রস্তুত; প্রাচীন যুগে কেবলমাত্র ব্যভিচারের মধ্যেই এইরকম ঘটতে পারতো। 
যৌন-সঙ্গম বিচার লম্পর্কে শেষ পর্যন্ত এক নতুন নৈতিক মাপকাঠিও উদ্ভৃত হয়। 
যৌন-সংসর্গ বৈধ কি অবৈধ-কেবলমাত্র এই প্রশ্নই আসেনা; পরম্পরের 
মধ্যে ভালবাসা থেকে তা! উদ্তত হয়েছে কিনা লে প্রশ্নও এলে গড়ে। সামন্ত 
অধব! বু্ঁয় লোকাচারে ন্তান্ত নৈতিক মাপকাঠির মত এই মাপকাঠিটাও 
যে তেমন সুবিধে করতে পারেনি তা বলাই বাল্য । সোঞ্জ! কথায়, ইহ! উপেক্ষিত্ত 
হয়েছে। তা বলে আর পাঁচট! নৈতিক মাপকাঠির মত এই মাগকাঠিটার কিছু 
বেশি ছূর্ভাগা ঘটেনি। আর পাঁচট! আদর্শের মত এইটেও কাগজে-কলমে এবং 
মুখে মুখে চলে । বর্তমানে এর বেশি প্রত্যাশা করাও যায় না। 

ঘৌন-প্রেমের দিকে ঘাতরা গুরু করেই প্রাচীন যুগ যেখানে ক্ষাত্ত হয়ে গড়ে, 
মধ্যযুগ লেখান থেকেই অর্থাৎ ব্যভিচারের ঘধ্য দবিয়েই যৌনপ্রেমের দিকে 
অগ্রসর হ্য়। আমর! ইতিপূর্বেই মধ্যযুগীয় বীরূগন্ুলত প্রেম-কাহিনী বর্ণনা 
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করেছি। এই প্রেম “উবা-সঙ্গীত/ নামক প্রেম-গাথাগুলোতে সবিস্তারে বণিত 
হয়েছে। বিয়ের বীধন ছিড়ে ফেলাই এই প্রেমের উদ্দেন্ঠ। এই প্রেম ও 
বিয়ের ভিত্তির উপর প্রত্ঠিত প্রেমের মধ্যে যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে 
বীরব়নের বুগ কখনই সেই পার্থক্যটা দুর করতে সক্ষম হয় নি; এমনকি, 
তরুলমতি ল্যাটিন্দের ভেতর থেকে ধর্মপ্রীণ জার্মানদের ভেতরে গিয়েও দেখি, 
নিবেলু,এনলিভ, গ্রন্থে ক্রিদহিন্ড যদিও গোপনে সরগ.ক্রিড্‌কে প্রাণতরে 
ভালবাসে ত্বুও গাস্থার যখন তাকে বলে যে, একজন অজ্ঞাতনাম! বীরবরের হাতে 
তাকে সমর্পণ করবে বলে তিনি স্থির করেছেন, তখন সে সোত্ান্জি এই উত্তর 
দ্বেয়। “আমাকে জিগ্যেস, করার কোনই দরকার নেই। আপনার আদেশ 
শিরোধার্য। আপনি বার হাতে সমর্পণ করবেন, তাকেই আমি নবমী বলে গ্রহণ 
করখো।% নায়িকার মাথার মধ্যেই এলে! না৷ যে, এই ব্যাপারে তার প্রেম- 
ভাঁলবাসাও ধর্তব্যের মধ্যে গণ্য করা যেতে পারে। গান্থার ক্রনহিহ্ডকে এবং 
ইট্‌দেল ক্রিমহিজ্ডকে বিম্নে করতে চায়, যদিও কেউ কাউকে দ্রেখেনি। অনুরূপ 
চৃটান্ত দেখতে পাওয়া যার “গুক্রলে”। এখানে আয়লগ্ের গিগবেপ্ট 
নরওয়ের মেয়ে উতিকে চায়, কিন্তু সে তাকে কখনো দেখেনি; হেগেলিনজেনের 
ছিটেল আহ্র্লপডের হিল্ডেকে চায়; পরিশেষে মুরল্যা্ডের লিগ.ফ্রিড. অর্মানির 
হর্টসুট ও সীল্যাণ্ডের ছারাঁভগ, গুক্রনের প্রেমলাভের অন্য সমবেত হয়। 
গুক্রুন্‌ হারভিগকে বরণ করে নেয়। এখানে নায়িকা সর্বপ্রথম ম্বাধীনভাবে 
স্বামী বেছে নেবার অধিকার লাভ করে। নিয়মানুযায়ী মধ্যযুগে বাঁপআয়েরাই 
তরুণ রাজকুমারদের অন্তে পাত্রী ঠিক করতো। এর ব্যতিক্রম ঘর্ার উপায় হ 
ছিল না। রাজ-রাজড়া, নবাব-জমিদারঘের বিয়ে ছিল দস্তরমত রাজনৈতিক 
সস্তা । নতুন নতুন মৈত্রী সম্পর্ক ও শক্তিবৃদ্ধির উপায় হিসাবেই তাদের বিয়ে 
নিঙর হ'তো। রাজবংশের স্বাথই এখানে বড় কথ; ব্যক্তির ইচ্ছা ও ভালো? 
লাগার-না-লাগার কোন প্রশ্নই এখানে উঠতে পারতো না। কাজেই এখানে 
কি করে আশ! করা যায় যে, বিয়ের বেলায় প্রেম সবচেয়ে বড় স্থান দখল 

মধ্যযুগের শহরগুলোর গিল্ড-সঘণ্ডের অবস্থাও এই রকমের ছিল। 
গিল্ড-চাটণরলমুহ এবং সে লবের নান! প্রকার বিশেষ চুক্তি তাকে রক্ষা করতো । 
অন্তান্ত গিল্ডের লদস্ত এবং তাঁর নিজের গিল্ডের অন্তান্ত সমস্থ, ঠিক কারিগর, 
শিক্ষানবিশ ইত্যাদির লঙ্গে যে সব কৃত্রিম পার্থক্য আইনত তাদের আলাদা 


দ্বিতীয় অধ্যায় ৬ 


করে রাখত সেই লমস্ত কারণ বশত তাকে মতি লংকীর্ণ *বেষ্টনীর মধ্যে 
তার মনোমত প্রার্থী খু'জতে হতো! । এই জটির ব্যবস্থার মধ্যে তাকে ব্যক্তিগত. 
ঝৌক বা আগ্রহ ত্যাগ করে মাত্র পারিবারিক স্বার্থের উপর নজর রেখেই যোগ্যতম 
পাত্রী নির্ণর করে নিতে হঃতো1। 

কাজেই দেখা যায়, মধাযুগের শেষ লীমা পর্যস্ত বিবাহরূপ লামাজিক অনুষঠানটা 
গোড়ার গ্রায় একই অবস্থায় ছিল। অধিকাংশক্ষেত্রেই বিয়ে বরকনের মতামতের « 
অপেক্ষা না করেই নি্পন্ন হ'তো। সমাজের আদিম গ্রভাতে শিশু জন্মাবার 
অঙ্গে লঙ্লেই সে সমগ্র দলের সামী কিংবা স্ত্ীরূপে , গণ্য হতো৷। দ্বলগত বিয়ের 
শেষ পরিণতির সময়েও অবস্থা! অনেকটা এই রকমই ছিল। তবে দলের পর়িধিটা 
ক্রমেই সংকুচিত হয়ে আলে । জোড়-পরিবারের দন্তর, মায়েরাই ছেলেমেয়েদের 
বিয়ে-লাধী নি্পন্ন করবে। নতুন দম্পতিকে গোষ্ঠী বা উপজাতিতে সুগ্রতিঠিত 
করাই ছিল এই বিশ্নের উদ্দেপ্ত। যৌথ সম্পত্তির উপর ব্যক্তিগত সম্পত্তির 
প্রাধান্য এবং সম্পত্তির উত্তরাধিকার নির্ণয় নিয়ে যখন জঁনক-বিধি ও এক্রনিষ্ঠ- 
বিবাহপ্রথা প্রাধান্ত লাভ করে, তখন পূর্বের যে-কোন সময়ের তুলনায় অর্থ নৈতিক 
কারণগুলোই বিয়ে-সাদীর ব্যাপারে পবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করে। 
খোলাখুলি কেন।-বেচার আকারের বিবাহ-প্রথা অন্তষ্থিত হয়; কিন্তু বর ও 
কনের উভয়েরই ক্রমশ এই রকমের একটা বাজার দূর নিধ্ণরিত হয়, যেখানে পাত্র 
পাত্রীর গুণাগুণের পরিবর্তে, কার কতটা বিষয়সম্পত্তি আছে, তাই বাজারদর 
যাচাইয়ের একমাত্র মাপকাঠিতে পরিণত হয়। অন্ুসব কারণ ও স্মুবিধে-অনু বিধে 
ধামাচাপা দিয়ে, পরস্পরের প্রতি যৌনটান বা। প্রেম-ভালবালাই যে বিয়ে'সাধীর 
শ্রেষ্ঠ মানদণ্ডে পরিণত হবে শাসকশ্রেণীগুলোর বিয়ে-লারদীর ব্যাপারে তা ছিল 
সম্পূর্ণবূপে অন্ঞাতবস্ত । এই সমস্ত বড় জোর উপন্তাসের রাজ্যে অথবা! নিগৃহীত 
শ্রেণীগুলোর মধ্যে ঘটতে পারত, কিন্তু নিপীড়িত শ্রেণী গুলে! তখন ধর্তব্যের মধ্যেই 
গণ্য ছিল ন1। 

নতুন নতুন ভৌগোলিক আবিষ্কারের পর পু'জিতান্ত্রি প্রথায় পণ্য উৎপাধনের 
মালিকরা যখন বিশ্ববাঁণিজ্য ও ব্যাপক শিল্প-প্রচেষ্টার মারফতে বিশ্বজয়ের 
অভিযানে ব্যাপৃত তখন তার অবস্থাটা ঠিক এই রকমই দেখতে পায়। কেহ 
কেহ মনে করতে পারেন, এই ধরণের বিবাহ্‌-প্রথ! তখন অতিমাত্রায় স্থবিধাঙ্বনক 
বলেই তা প্রচলিত ছিল। কিন্তু বিশবইতিহাসের পরিহাসের আদি-অস্্ নেই? 
তাই পু'জিবাদ বিবাহ-প্রথাতেও ভাঙনের সৃষ্টি করে বসে। “সমস্ত জিনিসকে 


৮৪ পরিবার, সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি 


পণা জব্যে পরিপত্ ক'রে পুর্দিবাদ চির-আচরিত প্রাচীন ঝীতিনীতিগুলো ভেঙে 
ফেলে তার জায়গায় লাধারণ ক্রুঘ-বিক্রয়ের নীতি অর্থাৎ। স্বাধীন চুক্তির সৃষ্টি 
করে। ইংরেছ আইন-তববজ এইচ, এস, মেইন্‌ বলেন, প্রাচীন যুগের লঙ্গে 
বর্তমান যুগের পার্থক্য এই যে, প্রান যুগে মানুষ সনাতনী রীতিনীতি 
অনুসারে জীবন-যাত্র। নির্বাহ করতো, কিন্তু এখন লোকে সংসারধর্ম পালন করে 
চুকি দ্বারা। মানুষ এখন স্থাধীনতাবে জীবনের শর্তগুলো৷ বেছে নিয়ে চুক্তি 
করতে অভ্যন্ত। এই নতুন মত প্রচারের পধয় মেইন্‌ মস্ত বড় যুগান্তকারী 
আবিফারের দাবি করেন। “লাম্যবাদীর ফতোয়া” নামক গ্রন্থে কিন্ত এই 
তত্বের বতটুকু সত্য তা অনেক আগেই লিপিবদ্ধ করা হয়। 
কিন্তু চুক্তি এমন লব লোকজনের মধ্যে নিষ্পন্ন হতে পারে বাঁ! স্বাধীনভাবে 
নিজেদের বেছ, কর্ম-গ্রচেষ্টা ও অধিক্কত বিষয়াদি হস্তাস্তর করতে পারে এবং 
পরদ্পরের সঙ্গে সম-অধিকারের ভিত্তিতে কা-কারবার পরিচালনে সক্ষম । এই 
ধরণের পন্বাধীন* ও “সম-অধিকার” যুক্ত লোকজন স্থষ্টি করা পৃজি-গ্রথায় ধনোৎ- 
পানের অগ্ততম প্রধান কর্তবারূপেই গণ্য হয়। প্রথম প্রথম আধা-আধি 
আত্ম-বিশ্বৃতভাবে এবং ধর্মের অস্থগ্রেরণায় সম্পর হ'লেও লুপার ও ক্যালভিন্‌ 
প্রচারিত ধর্ম-মংস্কারে খোলাধুলিভাবে বল! হয় যে, লম্পূর্ণনপে স্বেচ্ছায় ও 
স্বাধীনভাবে মানুষ যে-সব কাজ করে একমাত্র সেইগুলোর জন্যই তাকে সম্পূর্ণ 
রূপে দ্বারী কর! চলে। ঘোর করে অধর্মাচরণে বাধ্য করার চেষ্টায় বাঁধা দেওয়া! 
নৈতিক কর্তব্যরূপেই গণা হওয়ার যোগ্য। কিন্তু এতদিন পর্যস্ত বিয়ে-সাদীর 
যেভাবে যৌগাড়-যন্ত্র হয়ে আসছে, তাঁর সঙ্গে এই নীতিবাঁ আদর্শের কি করে 
খাপ খাওয়ানো! যেতে পাবে? বুর্জোয়! ধ্য/ন-ধারণ। অনুসারে বিবাছ আইন- 
ঘটিত ব্যাপার, চুক্তি মাত্র। এই চুক্তির স্থান পকলের উপরে; কারণ, ছুটে! 
মানুষের দেহ ও মন লারাজীবনের অন্ত গ্রধিত করাই এই চুক্তির উদ্দেস্ত। 
অনুষ্ঠানের দিক থেকে সত্য সত্াই স্বেচ্ছা-প্রণোদিততাবেই এই চুক্তি নিষ্পনন হয়। 
উভয়পক্ষের সম্মতি-ব্যতিরেকে ইছা .নি্গন্ন হয় না। কিন্তু সকলে বেশ ভাল 
ভাবেই জানে, কি-ভাষে এই চুক্তি সম্পাদিত হয় এবং যবনিকার অস্তর|লে কারা 
* বিয্বের ঘোগাড়বন্ত্রকরে। কিন্তু অন্ত সমস্ত চুক্তির বেলায় প্রক্কত স্থাধীনত।র 
বখন এত বেশি প্রয়োজন, তখন এই চুক্তির বেলাতেই বা তা হবে না! কেন? 
বিদ্নের বাঁধনে যে ছু'জন তরুণ নিজেঘের আবদ্ধ করবে, তাদেরও কি ইচ্ছামত 
নিজেছের, তাদের দেহ এবং অঙ্গ-প্রতাঙ্গ বিলিয়ে দেওয়ার অধিকার থাকবে না? 


স্িতীয় অধ্যায় ও ৮৫ 


বীরত্ব-গ্রথা থেকে কি যৌন-প্রেম ঘস্তরে পরিণত হয় নি? আর বীরবরদের 
ব্যভিচার-ুষ্ট প্রণয্জের পরিবর্তে স্বামীন্ত্রীর ভালবাসা কি যৌন-প্রেমের খাঁটি 
বুজোয়া রূপে পরিণত হয় নি? বিবাহিত নর-নারীর পরস্পরকে ভালযাল! বদি 
কর্তব্য পরিণত হয়, তাহলে প্রেমিক ও প্রেমিকার পক্ষে অন্ত কাউকে বিয়ে না 
করে পরস্পরকে বিয়ে করাই কি একমাত্র কর্তব্য নয়? বাপ-মা, আত্মীয়-স্বজন, 
তথা অস্থান্ত লেকেলে বিয়ের হালাল ও ঘটকদের অধিকারের চেয়ে গ্রণরীদের 
এই অধিকার কি বড় নয়? ব্যক্তিগত স্বাধীন চিন্তার অধিকার বখন গিজয় ও 
ধর্মের ক্ষেত্রে অবলীলাক্রমে প্রবেশ লাভ করতে পেরেছে, তখন নবীনঘ্ধের দেহ, 
মন, সম্পত্তি, সুখ ও দুঃখ লমন্ত নিয়ে প্রবীণরা থে ইচ্ছামত ছিনিমিনি খেলবেন 
__এই অন্তায় অধিকারের কাছেই বা তা থেমে যাবে কেন? | 
ফেযুগে সমস্ত প্রাচীন সামাজিক বাধনগুলো৷ শিথিল হয়ে গিয়ে চির-আচরিত 
ধ্যান-্ধারণাগুলির ভিত্তিমুল পর্যন্ত কীপিয়ে তুলেছে, সেই যুগে এই লমস্ত ও 
উদ্ধৃত না হয়েই পারে না। এক আঘাতেই দ্বনিয়ার আয়তন দশগুণ বেড়ে 
গিয়েছে । একটা গোলাধের লিকি ভাগের পরিবর্তে গ্োট। তৃমগ্ুলই পাশ্চাত্য 
ইউরোপীয়ানদের চোখের সামনে খুলে যায়, তারা ছু'হাতে ছুনিয়ার বাকি সাত 
পোয়াও লুফে নেবার জন্ত অগ্রসর হয়। তাদের মাতৃভূমির জংকীর্ণ 
সীমান্তরেখার সঙ্গে লঙ্গে মধ্যযুগীয় ধরাবীধ! চিন্তাধারার হাজ্জার বছরের 
পুরাতন সীমান্ত-রেখাও ভেঙে পড়ে। মানুষের বহি্টি ও অন্তর, উভয়েরই 
সামনে সীমাহীন দিগধলয় আত্মপ্রকাশ করে। ভারতবর্ষের ধন-লম্পৃ, 
মেক্সিকো ও পতৌসীর স্বর্ণ ও রৌপ্য খনি যখন তাদের হাতছানি দিয়ে ডাকে, 
তখন কি আর মিথ্যা মান-মর্যাদার মোহ ও পুরুষপরম্পরায় সম!গত গিল্ড- 
অধিকারগুলা তরুণকে আটুকে রাথতে পারে? বৃর্জোয়াদের কাছে তখন 
দিগ.বিয়ের যুগ? ইছা ভাবোম্মাদনা ও গ্রেমের স্বপনে ভরপুর) কিন্তু এই 
সমস্তই ছিল খুর্জোয়া। ভিত্তির উপর ঘপ্ডায়মান এবং শেষপর্যস্ত বুজে য় 
আদর্শে অন্ুগ্রাণিত। পু 
ক্রমশ অবস্থা! এই রকম দাড়ায় যে, নবজ্ধাগ্রত বুজোঁয়-লমাজ, বিশেষত, বে- 
সমস্ত দেশে প্রচলিত লমাজ-ব্যবন্থা সবচেয়ে বেশি শিথিল হছণে পড়ে সেই লমন্ত , 
প্রোটেস্ট্যা্ট দেশের বুঙ্ধোয়ার! বিধাহ-চুক্তির স্বাধীনতা ক্রমবর্ধমান হারে মেনে 
নিয়ে পূর্ব-বর্ণিত রীতিতে তা জম্পন্ন করতে গাকে। বিবাহের শ্রেশীগণ্ত রূপই 
অব্যাহত থকে, তবে প্রত্যেক শ্রেশীর মধ্যেই নর-নারী অনেকটা] স্বাধীনভাবে 


৮৬ পরিবার, লম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি 


স্বামী-স্ত্রী মনোব্য়নের অধিকার লাত করে। পারম্পরিক যৌন-প্রেম এখং স্বামী- 
স্ত্রীর প্রন্বত স্বাধীন চুক্তি ভাড়া বিয়ে যে খাঁটি অধর্মীচরণ, কাগঞ্ে-কলমে, নীতি- 
শাস্ত্রে ও কাব্য-সাছিত্যে তা অত্রান্তক্ূপেই প্রচার করা হয়। এক কথার, 
প্রেষবুক্ত বিবাহ মানুষের অধিকার বলে ঘোষণ!। কর! হয়; আর কেবলমাত্র 
পুরুবের বেলায় নয়, ব্যতিক্রম হিসেবে নারীর বেলাতেও এই অধিকার স্বীকৃত হয়। 

কিন্তু 'একটা বিষয়ে মানুষের এই অধিকারটার সঙ্গে তার আর পাঁচট! 
তথ1-কধিত অধিকারের গরমিল রয়েছে। বান্তবিকপক্ষে। শেষোক্ত অধিকারগুরো! 
বখন শালকপ্রেণী, বুর্জোয়া শ্রেনীর মধ্যেই সীমাবন্ধ__নিগৃহীত শ্রেণী, শ্রমিকরা 
খন এইগুলে! থেকে মুখ্যত বা গৌপত বঞ্চিত--তখন আর একবার ইতিহালের 
নিষ্ঠুর পরিহাপকে আত্মপ্রকাশ করতে দ্েখা যায়। শালকশ্রেণী প্রচলিত অর্থনৈতিক 
প্রভাবগুলির দ্বারা শাসিত; কাজেই তারের মধ্যে প্রকৃত স্বাধীনতার সঙ্গে 
বিয়ের চৃক্তি খুব কমই ঘটবার অবসর পার়। অপর পক্ষে, নিগৃহীত শ্রেণীর মধ্যে 
স্বাধীন চুক্তির ভিত্তিতে বিন্লে রীতিমত দন্তরে পরিণত হয়। 

পু'দ্িতাস্ত্রিক উপায়ে পণ্য উৎপার্দন-গ্রথ। এবং উহার সহকারী অর্থনৈতিক 
বাধা-নিষেধগুলে। বিয়ের বর ব। কনে বাহাইয্নের বেলায় এখনো বড় রকমের 
প্রভাব বিস্তার করে থাকে । এই সমস্ত বিনুপ্ত করার পর ধন-সম্পত্বির লেন- 
দেনের যে নতুন বিধি-ব্যবস্থা কায়েম হবে, একমাত্র তারই আমলে বিবাহু- 
প্রথায় পূর্ণ স্বাধীনত। লপ্তব হ'তে পারে। কারণ, অবস্থা! এই রকম টড়ালে 
বিয়ে করার লময় পারস্পরিক আসক্তি ছাড়! অন্ত কোন মতলব বা! উদ্দেস্্রেরই 
অবকাশ থাকবে না। 

যদ্ধিগ বর্তমানে কেবগযাত্র মেয়েদের মধ্যেই যৌন-প্রেমের সার্থকতা 
দেখা যার, তাসব্বেও যেহেতু ইহ! একা-এক! ভোগ করার আনিস, সেইজন্ত 
যৌন-প্রেমকে ভিত্তি করে ফেঁসমন্ত বিয়ে নিষ্পর হয়, সে-গুলো শ্বতাবতই 
একনিষ্ট-বিবাহ। বাখোফোন্‌ বখন বলেন যে, দলগত বিয়ের পরিবর্তে 
ব্যক্তিগত বির়ে প্রবর্তন নারীর গ্রয়াসেই লন্তব হয়েছে তখন তিনি খাঁটি 
লত্য কথাই ঘলেন। পুরুষের চে্টাতেই জোড়-বিল্ে পরে একনিউ-বিয়েতে 
রূপান্তরিত হৃষ। ইতিঘালের দিক থেকে তাতে” মুলত, নারীর অবস্থা 
খারাপ হয়ে পড়ে এবং পুরুষের পক্ষে তার বিশ্বাসঘাতকতার পথই পরিষ্কৃত 
হয়। অর্থনৈতিক বাধ্য বাধকতা৷ অর্থাৎ নিছের তরপস্পোষণ, বিশেষত, 
ছেলেমেয়েদের ত্বিষ্যাং চিস্তা করে নারী স্বামীর বিশ্বাসঘাতকত! 


দ্বিতীয় অধায় ৮৭ 


বরদাস্ত করতে বাধ্য হুয়। এই বাধ্য-বাধকতা ' অবসান হৈ নারী আবার 
পুরুষের সমান অধিকার লাভ করবে; তাতে কিন্তু অবস্থ। খারাপ দাড়াবে ন! 
মোটেই। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা বায়, এতে নারী বন-্বামী-ভোগ- 
কারিনী হবে না; পুরুষই তখন খটি একপত্তিক হ/য়ে পড়বে। 

ধন-সম্পত্তির লেন-দেনের যে লম্পর্কগুলোর উপরে একনিষ্ট-বিবাহ-প্রথার 
উৎপত্তি, এই প্রথ। থেকে লেই লমন্ত কুলক্ষপগ্ুলোই দুর হয়ে যাবে। এই লমন্ত 
বিশেষত্বের মধ্যে প্রথমটা হচ্ছে, পুরুষের প্রাধান্ত। দ্বিতীয়টা, বিবাহ-বন্ধনের 
অচ্ছেগ্ভতা। বিবাহে পুরুষের প্রাধান্ত তার অর্থনৈতিক প্রাধাস্তের বলেই ঘটে। 
আধিক-প্রাধান্ত লুণ্ড €ওয়।র সঙ্গে লঙ্গে এই প্রাধান্ত৪ লোপ পাবে। বিবাহু-বন্ধন 
অচ্ছেন্ত--এই ধারণা থে অর্থনৈতিক পরিস্থিতির ভেতরে এক নিষ্ঠ-বিয়ের 
উৎপত্বি, আংশিকভাবে তারই ফলে ঘটে। আংশিকভাবে এই ধারণ! 
প্রাচীন এ্রতিস্বের অন্ত দায়ী। আধিক পরিস্থিতির সঙ্গেই যে একনিষ্ঠ- 
বিয্বের নিগৃ সম্পর্ক, এই তথ্যট| অম্যক্র্ূপে উপলব্ধি করতে ন| পেরে মানুষ ধর্মের 
ফতোয়া! জরি করে বিবাঁহ-বন্ধনের অচ্ছেগ্ততাঁও জারি করে। আঞ্গকাল কিন্তু এই 
অচ্ছেন্ত বন্ধন শতধা ছি হয়েছে। প্রেম-ভালবাসার উপর নির্ভরশীল বিয়েই যদি 
একমাত্র নীতি-লন্মত হয়, তাহলে বিবাঞিত যে জীবনে প্রেম আছে, কেবলমাত্র 
তাই-ই স্তারধর্ম-সঙ্গত। কিন্তু ব্যক্তিগত যৌন-প্রেমের দৌড় ও পরিমাণ বর্বর মান 
নয়। বিশেষত, পুরুষের বেলার প্রায়ই নড়চড় ঘটতে দেখা যায়। প্রেম- 
ভালোবাসার ধি অবলান ঘটে, বিশেষত, আর একট। নতুন ঘোরালো প্রেম তার 
স্থান দখল করে, তা“হলে বিঝ1ছ-বিচ্ছেঘ উভয় অংযীদার, তথা সমাঞ্জের পক্ষেও 
মঙ্গলজনক। মান্য তখন অধথ। বিবাহ-বন্ধন-চ্ছেরূপ জঘন্ঠ নামলা- 
মোকদ্দমার পাঁক থেকেও মুক্তি পাবে। 

পুজিতান্ত্িক পণ্য-উৎপান প্রথার আসর প্রায় বিলুপ্তির পর যৌন-সম্পর্কগুলির 
নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আমরা যা আন্দা্চ করতে পারি তা প্রধানত নেতি-মুলক চ 
অর্থাৎ যৌন-লম্পর্কের কোন্‌ কোন্‌ দফাগুলে৷ লোপ পাবে তারি হদিশ ঘল্তে 
পারি। কিন্তু নতুন কি পাওয়া যাবে ভবিষ্যৎ বংশধররাই এই লমগ্তার 
লমাধান করবে; অর্থাৎ অনাগত যুগের যে সব পুরুষ পয়সার বলে নারীর দেহ 
ক্রয় ঝ! গ্রভাব বিস্তারের অন্তান্ত সামাজিক পন্থার সঙ্গে অপরিচিত এবং প্রকৃত 
ভালবালা ছাড়া অন্ত-কোন কারণে পুরুষের/নিকট আত্ম-বিক্রর, তথা, আধিক 
শাস্তির ভয়ে প্রেমিকের নিকট আত্মধানে অপন্মতি গ্রকাশ যে-সস্ত নারীর নিকট 


৯৮ পরিবার, সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি 


অজ্ঞাত তায়াই এই প্রশ্নের লম্যক উত্তর দান করবে। পৃথিবী যখন এই ধরণের 
নর-নারীতে ভরে যাবে, তখন তাঁদের কর্তব্যাকর্তবা সম্বন্ধে আজকাল আমরা 
ধে রকমই ভাবি না ফেন, তা তারা৷ খোড়াই কেনার করবে। তর! তাদের 
নিজস্ব লোকাচার ও নিজদ্ব জনমত গড়ে তুলবে এবং প্রত্যেকটি মানুষ লেভাবে 
চল্ছে কিনা তাও বিচার করবে । এই হচ্ছে লেই যুগের আঘর্শ। 

এখানে, আবার মগ্যানকে নিয়ে আলোচন| করা বাক। তাঁর কাছ থেকে 
আদর! বছছুর চলে এসেছি। সভ্যতার যুগে লামাক্জিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্রমবিকাশ 
লম্বন্ধে রতিহাসিক গবেণ! তার কেতাবে স্থান পায়নি। কাজেই, এই যুগে এক নিষ্ঠ- 
বিবাহ-প্রথা কি রকম দীড়িয়েছে তা তিনি সংক্ষেপেই আলোচনা করেছেন। 
তিনিও একনিষ্-বিবাহ্‌-মূলক পরিবারে নর-নারীর সাম্য অবস্থার দ্রিকে আরো! 
এক ধাপ প্রগতি লক্ষ্য করেন; কিন্তু এই গন্তবাস্থলে ঘে উপনীত হওয়া গিয়েছে, 
লে সম্বন্ধে তিনি কোন-কিছু উল্লেখ করেন নি। কিন্তু তিনি বঝেন, মানব 
পরিবাক্গ পরপর চারটে ক্রমিক স্তর পার হয়ে এসে এখন পঞ্চম স্তরে পা দিয়েছে। 
এই বান্তধ অবস্থা বদি স্বীকার করে নেয় হয় তা"হলে, ভবিষ্যতে এই স্তরটাও স্বায়ী 
থাকৃবে কি না, স্মভাবত এই প্রশ্নই আমে । এর একমাত্র উত্তর, সমাজের 
অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এরও প্রগতি রূপ পরিগ্রহ করবে; সমাজের পরিবর্তনের 
সঙ্গে লেটাও পরিষতিত হবে। অতীতে ঠিক এই রকমই ঘটেছে। 
অগ্রগতির তালে তালে এরও প্রগতি রূপ পরিগ্রহ করবে। লামাদ্সিক 
প্রথা-প্রহ্থত এই প্রথায় সামাজিক দৃষ্টিতলির গ্রতিচ্ছবিই প্রতিফলিত 
হথে। লত্যতার যুগের সুচনার পর একনিষ্ট-বিবাহ-মুলক পরিবারের যথেষ্ট উন্নতি 
ঘটেছে। আধুনিক যুগে এই উন্নতি বা সংস্কারের রীতিমত পরিচয় পাওয়া 
যায়। কাছেই, অনায়াসে আন্দাজ করা বায় যে, আরো অনেক-কিছু অগ্রগতি 
লম্তবপর এবং শেষপর্যন্ত নর-নারীর লাম্য অবস্থাই রূপ পরিগ্রহ করবে। দুর 
ভবিষ্যতে একনিষ্বিবাহ-যুক্ত পরিবার বদি লমাজের নয়া চাহি! পুরণ 
অপমর্থ হয়, ত| হ'লে, এর পরবর্তী! স্তর যে কিরূপ আকার ধারণ করবে বর্তমানে 
তার স্বরূপ বর্ণন! কর! অসম্ভধ |” 


তৃতীয় অধ্যায় 
ইরোকোয়াদের গোষ্টী-প্রথা (জেন্স্‌) 


ম্্যানের আরেকটা আবিষ্কারও আমাদের চোখে গড়ে। ইহা, অন্ততপক্ষে 
বংশগত পারিবারিক প্রথা থেক আদিষ যুগের পারিবারিক প্রথা পুনর্গঠনের 
মতই মুল্যবান আীব-জানোয়ারের নামে পরিচিত আমেরিকান-ইপ্ডিয়ান উপ- 
ঘাতির মধ্যে গোত্রঙ্জ কেন্্রগুলো আসলে গ্রীকন্ের “জেনিয়া” ও রোষানদের 
“জেস্তেলেরই” ভুড়িদাঃ। মূল আমেরিকান প্রণ থেকেই পরে গ্রীক ও রোমান 
প্রথার উৎপত্তি হয়। প্রাচীন গ্রীক ও রোমান লমাজ জেনস, ফাত্রী, ট্রাইব বা 
উপজ!তি ইত্যারি স্তরে লা্ধানো ছিল। আমেরিকার ইত্ডিয়ান সমাজের স্তর" 
বিস্তাপও ঠিক একই ধরণের | সভ্যতার ধুগে পা বাড়াবার পূর্বে পৃথিবীর লমগ্ত 
বর্বর আতিই জেন্স প্রথার তেতর দিয়ে অগ্রসর হয়। এমন কি, তারপরে 
অবস্থা একই রকম ছিল। মর্গ্যান্‌ প্রচারিত এই সমস্ত তথ্য এক কলমের খোঁচা 
প্রাচীন গ্রীক ও রোমান ইতিহাসের জটিলতম সমস্যাগুলো জলের মত লোক্ষা 
করে ফেলে। তাছাড়া, রাষ্ট্রের উৎপত্তির পূর্বে আদিম যুগে সামাঙ্গিক কাঠাষোর 
মূল বিশেষত্বগুলো কিরূপ ছিল, সে সম্বন্ধেও মগর্যান্‌ বছ মূল্যবান অন্রান্ত তথ্য 
পরিবেশন করেন। একবার বুঝে নিতে পারলে ভ্রলের মত সোদ্ব। মনে 
হলেও, মাত্র অল্পদ্ধিন আগে ম্যান ইহ! আবিষ্কার করেছেন। তীর পূর্ববর্তী 
গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৮৭১ সালে। এগ্র্থে তিনি এই গুপ্ত রহ উদ্‌খাটনে 
সমর্থ হননি। মর্গ্যানের যুগান্তকারী, সর্বশেষ আবিষ্কার নিজেদের কৃতিত্ব 
অতিমাত্রায় বিশ্বাসী ইংরেজ নৃতত্ববিঘ্ধের মৃষিকের মতই হতবাক্‌ করে ফেলেছে। 

মর্যান্‌ গোত্রজ কেন্ত্রলোকে ল্যাটিন শব জেলস্‌ নামে বিবৃত করেন । এই 
শবটা এবং গ্রীক শব "জেলোস?, সাধারণ আর্য ভাষার ধাতু “গণ” (দ্বন), 
(জার্মান “কেন্‌”) থেকে উৎপন্ন । এই শৰের অর্থ উৎপন্ন করা। জেন্স্‌, জেন্তনাঞ 
নংগ্কত জম, গথিক কুমি, ( উপরোজ নিয়মানুযায়ী ) পুরাতপ নর্লও জ্যাংলো- 
সাক্সন্‌ কিল ইতরাণী কল, মিডল হাই জার্মান কুষ্পো--এই লমস্ত শঙ্বই 
বংশ, উৎপত্তি ইত্যাদির পরিচায়ক। লাটন্‌ জেন্ম ও ক জেনোষ শব 
বিশেষভাবে এক-একট। গোোত্রজ কেন্্রুকে বুঝায়। এইরূপ কেন্ত্রের লকলেই 
এক পূর্ব-পুরুধ থেকে উৎপন্ন বলে নিজেদের পরিচয় গ্রদ্ধান ক'রে গর্ব জনুতব 


৯৩ পরিবার, সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি 


করে। এরা সকলেই কতকগুলে! লামার্িক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের 
'তেতর ছবিয়ে বিশেষ ধরণের লম্প্রদ্ধায়ে পরিত হয়। এই সমস্ত অন্প্রধায়ের 
উৎপত্তি ও ধরণবারণ এতদিন পর্যন্ত আমাদের ধতহ!লিকদের মাথ। ঘুরিয়ে 
' দিযে আসছে। 
পুলালুয়। পরিবার সম্বন্ধে আলোচনার বেলায় আমর! ইতিপূর্বেঃ ছেন্সের 
যৌলিক গঠন ও ধরণ-ধারণ লমবন্ধে স্যক ভ্ঞান লাভ করেডি। পুনালুয়া বিবাহ- 
 প্রধা এবং এতদু-সংক্লিষ্ট ধ্যান-্যারপাসমূহ অনুসারে জেন্লের প্রতিষ্ঠাতা 
কোন লাদ্ি-ননীর সমস্ত বংশধরদের নিয়ে ইহা সংগঠিত। এই ধরণের 
পারিবারিক প্রথায় পিতৃত্ব অনিশ্চিত বলে একমাত্র নারীগত বংশতালিকাই 
. এখানে গ্রচলিত। ভাইদের লঙ্গে বোনদের বিয়ে নিষিদ্ধ; তার! বিষে করবে 
অন্ত বংশের মেয়েদের । অন্য বংশের মেয়েদের গর্ডে যে সব সন্তান অল্মাবে তারা, 
গ্রননী-বিধি অনুসারে পিতার জেনসের অন্তভূক্ত হতে পারে না। সেইজন্য 
. এক এক পুরুষে কেবলমাত্র মেয়েদের গর্ভঞাত সন্তানরাই জ্ঞাতিজ কেন্দ্রের 
অন্ততুক্ি বিবেচিত হবে। পুত্রদের সন্তান-সন্ততিরা তাদের মায়ের গোঠীর সামিল 
গপ্য হবে। কিন্তু এখানে জিজ্ঞাস, ট্রাইব বা উপজাতির মধ্যে এই বংশগত 
রুপ বা ঘটা যখন আগ পাঁচটা ঘল থেকে পৃথকভাবে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত 
করে, তখন এর অবস্থা কিরূপ দীড়ায়? £ 
এই লমন্ড মূল-গোর্ঠীর দৃষ্টস্ত্বরূপ মরগ্যান ইরোকোয়াদের ভেতর প্রচলিত, 
বিশেষত, সেনেকা উপজাতির গোষ্ঠীগুলে। নিয়ে আলোচনা চাল।ন। এই 
উপজাতি আটটা ছেস্তেদ্‌ অর্থাৎ গোষ্ঠীতে বিভক্ত । একট1-একট। জানোয়ারের 
নাম অন্ুারে-এগুলোর নামকরণ নিষ্পর হয়েছে) বখা £-- 
(১) নেক্‌ড়ে বাঘ, (২) ভালুক, (৭) কচ্ছপ, (8) বীভর, (৫) হরিণ, 
€৬) প্রাইপ, (লা ঠোটুওয়াল। জলচর পাখি), (৭) হেরণ (পাখি) ও 
৮) খাজপাখি। প্রত্যেক গোষ্ঠীর মধ্যে নিষ্ললিখিত গ্রধা গুলো গ্রচলিত 
আছেঃ 
(১) গেঠী আপন লাখেম (শাস্তি সময়ের গে[ঠীপতি ) ও সর্দার (রণনেতা) 
নির্বাচন করে । গোষ্ঠীর লঘ্ডদের ভেতর থেকেই লাখেষ নির্বাচিত হুয়। সাখেদের 
পদ গোীর ঝেষ্টনীর তেতরে বংশানুক্রমিকও বটে ; কারণ, লাথেমের আসন শুস্ত 
হওয়ার লঙ্গে বে তা! পুরণ করতে ছয় । রণ-নেতা গোঁঠীর বাইরে থেকেও বেছে 
নেক যেতে পারে; আর এই পদ কিছু লময়ের জন্ত শুন্ত থাকৃতেও পারে। 


ভূতীর অধ্যায় ৯১ 


ইরোকোয়াদের মধ্যে জননী-বিধির প্রচলন। কাজেই, পুত্রসন্তান অন্ত গোঠীর 
লোক । সেইজন্ত পিতার পর পুত্র লাখে মনোনীত হতে পারে না। কার্জে- 
কাছেই, প্রাক্তন লাখেষের ভাই ঘা তার ভাগনে প্রার়ই সাথেষের পদ গ্রহণ করে 
থাকে । নির্বাচনের লয় নরনারী লকলেই ভোট দ্বেয়। নির্বাচনের পর 
আরো সাতটা জেন্েসের অনুমোদন লাঁভের দরকার। অনুমোদন লাঁতের পর 
সমগ্র ইরোকোয়! কনফেডারেশী ব! যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ পরিষদ ধৃধামের লঙ্গ 
নতুন লাখেমকে তার পদে অভিষিক্ত করে। এই গ্রথার গ্ররুত তাৎপর্য কি তা 
পরে বোঝা যাবে। গোঠীর মধ্যে সাখেমের অধিকার অনেকটা পিতার অধিকার, 
খাটি নৈতিক অধিকার ছাড়া অন্থ কিছুই নয়" গোষ্ঠীর উপর অত্যাচার 
চালানোর সকল গ্রকার উপায় থেকে সে বঞ্চিত। পদ্বলে নে লেনেকাদের 
জাতীয় পরিষদ এবং নিখিগ ইরোকোট়! যুক্তরা্্-পরিবদেরও লদস্ত। রণ-নেতা 
কেবলমাত্র বুদ্ধ পরিচালন! সম্পর্কে হুকুম চালাবার অধিকারী । 

€২) গোষ্ঠী ইচ্ছ। করলে যে-কোন সময়ে লাখেম ব1! রনেতাকে প্রচাত 
করতে পারে । নর-নারী সকলে মিলে এই কার্য সম্পর্ন করে। পদচ্যুতির পর 
: সাথেম বা রণনেত। গোষ্ঠীর মধ্যে মামুলি বা লাধারণ লোকের মত জীবন যাপন 
করে। জাতীয় পরিষদ গোষ্ঠীর মতের বিরুদ্ধেও লাখেষতবের বরখাস্ত করতে 
পারে। | 

(৩) কোন সদন্তই গোষ্ঠীর ভেতরে বিয়ে করতে পারে না। এইটাই 
গোর্মীর মৌলিক বিধান; এই বিধানের বাধনেই গোষ্ঠী আপন অস্তিত্ব রক্ষা 
করে। যে রক্র-সম্পর্কের জেরে এর অস্তভূক্ক বিভিন্ন ব্যক্তি গোষ্ঠী গড়ে তুলে, 
এই বিধিনিষেধ তার নেতি-মুলক অভিব্যক্তি মাত্র। এই সোগ। তথাটা আবিষ্কার 
ক'রে ্থ্যান্‌ সর্বপ্রথম গোষ্ঠীর গুগুরহস্ত উদ্ঘাটন করেন। এর আগে গোষ্ঠী 
সম্বন্ধে লোকের ভ্ঞান ধে কিরূপ অসার ও তুচ্ছ ছিল, অসভ্য ও বর্বরদে্র 
লক্বন্ধে লিখিত পুর্বেকার বিবরণীগুলে! পড়লেই তার প্রমাণ পাওয়া ঘায়। 
এই সমস্ত বিবরণীতে গো্টী গ্রতিষ্ঠান-গঠনকারী বিভিন্ন দলকে নিতান্ত মূখে 
মত কোনরকমের 'তেদ-রেখা না টেনে উপজ।তি, গোষ্ঠী, থাম্‌ ইত্যা্ি নাষ 
দেওয়। হয়েছে। এইগুলো সম্পর্কে সময়ে সময়ে বল! হয়েছে যে, এইরকম দলের 
যধ্যে বিয়ে করা নিষিদ্ধ। এই ধরণের অদ্ভুত তথ্যসমূহ প্রচারের ফলে স্ব 
ধোয়ার রাজোর সৃষইি হয় তার সুযোগ গ্রহণ ক'রে খিঃম্যাকলেনান নোগোলিক্নানী 
-কতোয়! জারি কয়ে ঘোষণ। করেন £ উপজাতিগুলে! ছু-শ্রেণীতে 'বিভদ্ত। এক 
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শ্রেণীর উপজাতিগুলোর বিশেষত্ব এই বে, উপজাতির লদস্তের নিজেছের মধ্যে 
পরম্পরের সঙ্গে বিয়ে নিষিদ্ধ (6088 08008.) ) অপর শ্রেণীর অন্তভূর্ষি কোন 
উপজাতির নর-নারীর পরস্পরের সঙ্গে বিয়ে করতে পারে (50008510088) । 
এই অপূর্ব আবিষ্কারের পর তিনি এই ছুই আ'জপ্তবি শ্রেণীর মধ্যে কোন্টা অর্থাৎ 
বহিখিবাহযুকতশ্রেণী না অস্তধিবাহযুক্শ্রেণীটা প্রাচীনতর, তা নিয়ে গভীর 
গবেষণাগ্প নিমন্জিত ছন। মর্গ্যান্‌ কর্তৃক গোষ্ঠীগ্রথা আর বংশগত প্রথার উপর 
এর ভিত্বিমুল এবং লম-রক্তজদের মধ্যে পারস্পরিক বিয়ের বিরুদ্ধে বিধি-নিষেধ 
আবিফারেরপর এই “গোবর গণেশের গবেধণা” বদ্ধ হয়ে যায়। ইরোকোয়াঘের 
মধ্যে গোঠীর ভেতরে বিয়ের' বিরুদ্ধে বিধি-নিষেধ এখনে! রীতিমত বলবৎ 
দেখ। যায়। 

(৪) মৃতব্যক্তির সম্পত্তির উপর গোষ্ঠী পদস্তদ্দের অধিকার বলবৎ হয়। 
সম্পত্তি গোন্নীর ভেতরেই থাক্‌বে, এই হচ্ষে দত্তুর। ইরোকোয়াদের লম্পত্তির 
তৌড়,বিশেষ-কিছুই নয়। এইগন্ত কোন ইরোকোয়া মরলে তার নিকট- 
আত্মীয়েরাই তার লম্পত্তি ভোগ-দ্খল করে। পুক্রুষের বেলায় ভাই, বোন আর 
মামারা সম্পত্তির হকদার হয়; মেয়ের বেলায় তার সম্পত্তি ভোগদথল করে 
তার নিগ্ধের ছেলেমেয়ে আর বোনর! ; ভাইয্লেরা। মৃত বোনের সম্পত্তির ত্রিশীমানার 
মধ্যে ঘেধতে পারে না। এই লমস্ত কারণে স্ামীন্্রী পর্পরের লম্পত্তি 
উত্তরাধিকারস্ত্রে ভোগদখল করতে পারে না । ছেলেমেয়েরাও বাঁপের সম্পত্তি 
থেকে বঞ্চিত হয়। | 

(৫) গোষ্ঠীর লদন্তের। পরস্পর পরস্পরকে সছায়তা ও রক্ষা করতে বাধ্য 
ছিল) বিশেষত, বহিশক্র কোন সাস্তের ক্ষতি করলে সকলে মিলে শোধ 
নিতে চেষ্টা করতো। ব্যক্তি আপন নিরাপত্তার জন্য লমস্ত গোষ্ঠীর 
রক্ষণাবেক্ষণের অপেক্ষা করতে! এবং কাছের লময় সাহাধ্য গ্রাণ্তি লব্বন্ধে 
নিশ্চিত থাকৃতো।। ব্যক্তির কোন ক্ষতি করলে সমস্ত গোষঠীরই ক্ষতি করা হয়। 
এই থেকে, খর্থ/ৎ গোীর রক্তের বাধন থেকে রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণের 
ছায়িদ্বের উৎপন্তি। ইরোকোয়ারা যোল-আন1! এই দায়িত্ব শ্বীকার করে 
নিশ্পেছে। বাইরের কোন লোক গোষ্ঠীর ফোন সঘন্তকে খুন করলে সগ্র 
গোষ্ঠী তার রক্ত দিযে প্রতিশোধ গ্রহণের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতো । প্রথমত, 
মধাস্থতার ছ্বার। বীদাংল| করতে চেষ্টা করা হতো। হত্য।কারীর গোষ্ঠীর 
লোকের! লভ! করে মীমাংশার শর্ত গুলো নিহত ব্যক্তির গো্ী-পরিষদধের নিকট 
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দাখিল করতো এই লঞ্জে রীতিদততাবে ছুঃখ-প্রকাশ এবং বহমূল্য উপহারও 
প্রেরণ করা হ'তো। এই লমস্ত গৃহীত হ'লে গোল্যে!গের নিষ্পত্তি হ'য়ে 
যেতো! । অন্যথায় ক্ষতিগ্রস্ত গোষ্ঠী এক বা৷ ততোধিক প্রতিশোধ-গ্রহণকারী 
নিয়োগ করতো; এর! হত্যাকারীর অনুসরণ করে তাঁকে খুন করে ফেল্তো। 
এই কাঙ্জ লম্পন্ন হ'লে খুনী ব্যক্তির গোষঠীর তরফ থেকে অভিযোগ করার 
কোন কারণ থাকৃতে। ন। এইথানে লমস্ত বিরোধের মীমাংসা! হয়ে যেত। 

(৬) গোষ্টীর কতকগুলো] বিশেষ ধরণের বা বিশেষ শ্রেণীর নাম থাকে, 
বেগুলে। লমগ্র উপজাতির মধ্যে একমাত্র এই গোষ্টীই ব্যবহার করতে পারে। 
কােকােই, কোন ব্যক্তির নাম গুন্লেই সে কোন্‌ গোষ্টীর লোক তা৷ সহজেই 
ধরা পড়ে। গোষ্ীগত নাম গোষ্ঠীভৃত অধিকারসমূহও ভোগ করে থাকে লহ্জ- 
সিদ্ধভাবে। 

€+) গোষ্ঠী বিদেশীয়দ্রের দত্তকর্ূপে গ্রহণ করে তাদেরকে সমগ্র উপ- 
জাতিরও অস্ততুক্ক করতে পারে। যে-সব ঘুন্ধ-বন্দীঘের খুন কর! হ'তোঁ না, 


, সেনেকারা তাদের গোষ্টার অন্তূক্ত করতো) ফলে তারা উপজ্ধাতিরও 


হু 


অন্ততৃক্ত হতো এবং গোষ্টাগত ও উপজ্গাতীয় অধিকারসমূহ্রে পুরাপুরি 
অধিকারী হ'তো। গোষ্টার কোন দন্ড দত্তক গ্রহণের প্রস্তাব উত্থাপন 
করতো। দত্তকগ্রহণকারী পুরুষ হু'বে নবাগতকে ভাই বা বোন বলে আর 
দত্তকগ্রহণকারী নারী হ'লে বিদ্েশীকে ছেলে বা দেয়ে বলে গ্রহণ করতো । 
অতঃপর লমগ্র উপত্বাতি উৎসব-আড়ম্বরের মধ্যে এই দত্বকগ্রহণ অন্থমোদন 
করতো]। সদয় সয় কোন গোষ্ঠী লোকহীন হ'লে অপর কোন গোষ্জির লক্মতি 
নিয়ে সেই গোষ্টাকে পুরাপুরিভাবে অস্তভূক্ত করে নিত! ইরোকোয়াদের মধ্যে 
গোষ্ঠীকে অন্তর্ুক্তিকরণ উপজাতির গণ-পরিষদে অনুষ্ঠিত হতে! | লেইন 
ইছা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পরিণত হয়। 

৮) ইত্ডিয়ান সমাজের গোঠীগুলোয় মধ্যে বিশেষ ধরণের কোন ধর্মীয় 
উৎলবাদি দ্বেখ! যায় না। যা-কিছু পাল-পার্ধশ গোষ্ঠীর ক্রিযা-কলাপেরই 
অন্তরূক্তি। ইঈরোকের়ংতের মধ্যে, ভাঘের ছটা বাঁধিক উৎসবের, লময় অন্তান্ি 
গোষ্জীর লাখেম্‌ ও 'রণ-নায়কর! পঙ্জাধিকার বলেই 'ধর্মলংরক্ষকদের”” মধো 
আসন গ্রহণ করে পুরোছিতরূপে কাধ করতো। 

০) গোষ্ঠীর পৃথক পর্বগনীন সমাধিক্ষেত্রও ছিল। নিউইয়র্ক স্টেটের 
ইরোকোয়াঘেরও পূর্বে নিঙবস্ব গোরস্থান ছিল। কিন্ত বর্তমানে তার চারহিকে 
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€ 


শ্বেত নর-নারীর বলতি স্থাপিত হওয়ায় এখন উহা লোপ পেয়েছে। অন্ঠান্ 
ইত্ডিয়ান উপজাতির মধ্যে, বিশেষত, ইরোকোয়াদের ঘনিষ্ট আত্মীয় 
তৃস্কারোরালদের মধ্যে এখনো লর্বঅরনীন গোরগ্থানের রেওয়াজ দেখতে পাওয়া, 
ঘায়। এরা ঘৃষ্টান হ'লেও লমাধিক্ষেত্রে প্রত্যেক গোঠীর অন্ত নির্দিষ্ট লারির 
ব্যবস্থ। আছে। সেইজন্য মা ও তার ছেলেমেয়েদের একই সারিতে 
গোর দ্বেওয়া হয়, কিন্তু সেখানে বাপের কোন স্থান নেই। ইরোকোাদ্বের 
ভেতরেও কবর দেওয়ার লমর মৃত ব্যক্তির সমগ্র গোঠী উপস্থিত হছ,য়ে শোক 
প্রকাশ করে; কবর তৈরি করে অত্ত্ে্ি-্রিয়ার বক্তৃতা ইত্যাদি কাজ সম্পন্ন করো 

(১৯) প্রত্যেক গোষ্ঠীর এক একটা পরিষদ থাকে । গোঠীর সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক 
নর-নারীকে নিয়ে এই গণতান্ত্রিক পরিষদে প্রত্যেকেই মান ভোটের 
অধিকারী । এই পরিষদে লাখেম্‌, রণ-নায়ক ও অন্তান্য “ধর্ম-সংরক্ষক” 
(পুরোফিত ) নির্বাচিত হয়, আবার এই পরিধদই এন্রেরকে পদচ্যুত করে । 
পূর্বে 'এই পরিষদ গোষ্ঠীর নিহত লোকর্সনদের অন্য প্রায়্চিত্তের মূল্য 
নিধারণ র্থাৎ রক্তের প্রতিশে ধ সম্পর্কেও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতো; বিদেশীয়দের 
পোল্যরূপে গ্রহণও এই পরিষদ কর্তৃক নিষ্পন্ন হ'তো। এককথায়, গোষ্ঠীর 
লার্বভৌম ক্ষমতা এই পরিষদের হাতেই স্থম্ত ছিল। 

ইত্ডিয়ান লমাঁজের এক-একটা সুপ্রতিষ্ঠিত গোষ্ঠীর এই সমস্ত ক্ষমতা ছির। 
“প্রতিটি ইরোকোয়া গোষ্ঠীর সমস্ত সন্ত বাক্কিগত শ্বাধীনতার অধিকারী, আর 
এর সকলেই পরম্পরের স্বাধীনতা রক্ষা করতে বাধ্য। সুযোগ-সুবিধা ও 
ব্যক্তিগত অধিকারসমুহ সম্পর্কেও তার! ছিল সকলেই লমান ) লাখেম বা রণ 
নায়করা কোনরূপ শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করতে পারে না; রক্তের-বাঁধন হবার! 
সকলেই এ্রক ভ্রাভু-মগুলের ভেতরে এীক্য-সংবন্ধ। সাম্য, ভ্রাতৃত, ও ম্বাধীনতা 
গ্রকান্ত ভাষায় লিপিবন্ধ ন। হলেও এইগুলে গোষঠীর মূল আদর্শে পরিণত ছিল। 
গোষ্ঠী ছিল লমা-ব্যবস্থার একক কেন্দ্র) এই ভিত্তির উপরেই ইপ্ডিয়ান সমাজ 
সঙ্ঘবন্ধ ছিল। স্বাধীনতা-গ্রাতি ও ব্যক্তিগত মর্যাদাবোধ যে ইত্ডিয়্ান চরিত্রের 
'লব্জনীন বিশেষদ্ব, এই সমস্ত ব্যাপারে তার বিলক্ষণ পরিচয় গাওয়। 
যায়।” । রা 

ইউরোপিয়ানর৷ ষখন আমেরিক। আবিষ্কার করে তখন উত্তর-আমেয়িকার 
গোটা ইঙ্ডয়ান লমাজ জননী-বিধি-শালিত গোষ্ঠীসমুহ স্থারা সংগঠিত ছিল। 
মাত্র অর্লসংখ্যক কয়েকট। উপজাতির মধ্যে গোঠী-গ্রথা লোপ গেয়েছিল। উদাছরণ 


তৃতীর অধ্যায় ৯৫. 
স্বরূপ ডাকোটা উপন্াতির কথ উল্লেখ করা যেতে পারে। অপির কয়েকটি, 
যথা, ওজিবা, ও মাঁছ। প্রভৃতি উপজাতি অনক-বিধি দ্বারা শাসিত হ'তে 1। 

পাঢ-ছটার বেশি গোঠীবিশিষ্ট বন ইত্ডিয়ান উপদ্ধাতির মধ্যে দেখা যায়, তিন, 
চার, ৰা ততোধিক গোঁী এক-এক:1 বিশেষ শ্রেণীতে মিলিত হয়েছে। মর্্যান্‌ 
বিশ্বস্তভাবে ভারতীয় শবটার শ্রীক গ্রতিশব দ্বারা তরজম] করে এই বিশেষ 
শ্রেণীর নাম দিয়েছেন একফ্রেত্রী” (ভ্রাতৃমগ্ডলী )। গেনেকা উপজাতি এইকপ 
'ছুটে। ফ্রেত্ীতে বিভক্ত; ১ থেকে ৪ পর্যন্ত গোষ্ীগুলো গ্রথম ফ্কেত্রীর আর ৫ 
থেকে ৮ পর্বস্ত গোঠীগুলে! দ্বিতীয় ফে্রীর অস্ততৃক্ত । পুত মপুঙ্ঘভাবে অন্ু- 
সন্ধান চালালে দেখ! যায়, উপজাতি গ্রথমে যে-সমস্ত গোষ্ঠীতে বিতদ্ষ। হয়, 
ফ্ত্রীগুলে৷ তাছান়্া অন্ত কিছুই নয়। গোষ্ঠীর তেতরে বিয়ে যখন নিষিদ্ধ হয়, 
তখন স্বাধীনভাবে তিষ্ঠে থাকার অন্তে প্রত্যেক উপজাতিকে অন্ততপক্ষে 
ছুঃটে। গোষ্ঠীতে বিভক্ত হতে হয়। উপজাতি যেমন বেড়ে চলে, প্রত্যেক: 
গোষ্ঠী তেমনি দুই বা ততোধিক গোঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এই লমন্ত নতুন 
গোষ্ঠী সম্পূর্ণূপে পৃথক গোষ্ঠীর রূপ ধারণ করে আর মূল গোষ্টীটি শেষপর্যন্ত 
এক্বেত্রীরূপে চলতে থাকে । লেনেকা ও অন্থান্ত ইত্ডিয়ানদের মধ্যে এক ফ্রেতরীর 
অন্থভূক্রি গোষ্ঠী গুলা পরস্পরের নিকট ভ্রান্ত গোঠীরূপে গণ্য এবং আন্তাস্ত ফ্রেত্রীর 
গোষঠীগ্ডলো তাদের ভ্ঞাতিভাই ব। কুটুম্ব গোঠীরূপে গণ্য । আমেরিকান বংশগত 
প্রথার এই সমস্ত শব যে বাস্তব ও রীতিমত অর্থবোধক শবে পরিণত তা 
আমরা ইতিপুর্বেই বেশ টের পেয়েছি। প্রথমত কোন সেনেকাই ফ্করেত্রীর মধ্যে 
বিয়ে করতে পারতো! না। কিন্তু এই বাধানিষেধ বু পূর্বেই লোপ পেয়ে এখন 
মাত্র গোর বেষ্টনীর ভেতরে বলবৎ আছে। সেনেকাদের প্রাচীন গ্রতিষ্ক 
অনুসারে “ভালুক” আর “হরিণ” এই ছুটে ছিল মূল গোঠী; বাদ-বাকি গোষ্ঠী গুলো 
"কালক্রমে এই ছুই গোষ্ঠীর শাঁখারূপেই পৃথিবীতে দেখ! দিয়েছে। এই নতুন 
প্রথ। সমানে শিকড়"গাড়ার পরে অবশ্থ গ্রয়োজনমত এর অনেক রঘছ বল 
হয়। ফোত্রীর অন্তভুক্ত কোন কোন গোষ্ঠী লোপ পেলে হন্তান্ত ফ্রেত্রী থেকে 
গোটাকরেক গোষ্ঠী পুরাপুরি টেনে এনে লুপ্ত গোঠীগুলার অন্ততুক্ষ করে 
বিভিন্ন ফেত্রীর জন-সংখ্যার লমতা রক্ষা করা হয়। এই অন্ত বিভিন্ন উপজাতির 
বিভিন্ন ফ্রেত্রীর মধ্যে একই নাষের গোষী ঠাই পেতে দেখা ঘায়। 
ইরোকোয়াদের মধ্যে ফ্রেন্রী আংশিকভাঁবে লামাজিক এবং আংশিকভাবে 
ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানও বটে । (১) বল খেলার লমর এক ফ্রেত্রী অপর ফ্রেত্রীর বিরুদ্ধে 


৯৬ পরিবার, লম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি 


প্রতিযোগিতায় নামে। গুত্যেক ফ্বেত্রী জাপন আপন বাছা বাছ। খেলোয়াড়দের 
খ্যাচে নাষায়। প্রত্যেক ফেব্রীর অন্তান্ত লোকজন দর্শকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় 
আর জয় লাভ সদ্বন্ধে পরম্পরের বিরুদ্ধে বাঁজিও চল্‌তে থাকে । (২) উপজ্ঞাতীয় 
পরিষদে প্রত্যেক ফ্রেব্রীর সাথেম ও লড়াইয়ের নায়ক একত্রে বসে। ছুই দল 
পরস্পরের দিকে মৃখোদুখি হ'য়ে আমন গ্রহণ করে। প্রতোক বক্তা আপন 
 ক্ষত্রীর স্স্দের লক্ষ্য করে বক্তৃতা করে। (৩) কোন উপজাতির মধ্যে যদি 
হত্যাকাণ্ড ঘটে এবং নিহত ও হত্যাকারী ভিন্ন ভিন্ন ফ্রেত্রীর সন্ত হয়, তাহ'লে 
নিহত ব্যক্তির গোষী ভ্রাড়ুগোচীদের নিকট আবেদন করে। ফলে, সমগ্র 
ক্রেত্রীয় পরিষদের অধিবেশন হয়। অধিবেশনে মীমাংসাঁর আস্তে অপর ফ্রব্রীকে 
অনুরূপ পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করার জন্তে অনুরোধ কর! হয়। এখানে 
ভুহিতৃস্বানীয়। হূর্বল গোঠীর তুলনায়: অধিকতর সাফল্য লাভের আশ ফ্রেত্রী 
সণ গোরঠীকূপেই আত্ম-প্রকাশ করে। (৪) খ্যাতনামা ব্যক্তিদের মৃত্যু ঘটলে 
বিরোধী ফ্রেত্রীকে অস্তোষ্টি-ক্রিয়ার ষে।গাড়-মন্ত্র করতে হয়। মৃতের ফ্রেত্রী 
এই লময় উপস্থিত থেকে শোক প্রকাশ করে। সাখেদের মৃত্যু ঘটলে বিরোধী 
ক্ক্রী সাখেমের পদ শৃষ্ঠ হয়েছে বলে ইরোকোর়াদের যুক্তরাষ্্ীয় পরিষদে , 
রিপোর্ট দাখিল করে। (৫) সাখেম নির্বাচনের লময়েও ফেত্রী-পরিষদ র্গমঞ্চে 
অবতীর্ণ হয়। ভ্রাতৃস্থানীয় গোষ্টী গুলে! এই নির্বাচন গতানুগতিকভাবে মেনে 
নিলেও অপর ফ্রেত্রী আপত্তি উত্থাপন করতে পারে। এরপ ক্ষেত্রে বিরোধী 
ফ্কেত্রী পরিষদের অধিবেশন ডাকা হয়। অধিবেশনে যদি আপত্তির প্রস্তাব গৃহীত 
হয় তাহ/লে নির্বাচন নাকচ হয়ে যায়। (৬) ইত্ডিয়ানদের মধ্যে পূর্বে কতকগুলো 
গুপ্তধর্মী় ক্রিয়াকাণ্ডের অস্তিত্ব ছিল। শ্বেতাঙ্জর! এইগুলোর নাম দিয়েছিল 
“উষধাখার'। সেনেকাদের মধ্যে ছটো ধর্মীয় ভ্রাতৃ-মগুলী কর্তৃক এই সমড়, 
উৎব অনুষ্টিত হ'তো | এই অষ্ঠানের ভেতরে নতুন নতুন সবের দীক্ষা” 
ছবিকে ভর্তি করাও হা'তো। ছ'টেফ্রেত্রীর প্রত্যেকটিতে এক একটি করে ধর্মীয় 
প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব ছিল। (৭) খেতাঙ্গদের অভিযানের সময় লাক্কাল।র 
(0185০%5 ) চারটে ধিক চারটে বংশের হাতে ছিল । বংশ চারটে ষে চার-চারটে 
ক্কেত্রী ভাতে ল্দেহ নেই। কাজেই বলা চলে বে, ঘার্মান ও গ্রীক সমাঞ্জের 
মত ইত্ডিয়ান ফ্রেতীগুলোও লড়াইয়ের কেন্দ্র ছিল। এই চার বংশের লোকদ্ধন 
বিভিন্ন বলে লষবেত হ'য়ে আপন আপন ইউনিফর্ম পরে, নিজন্ব পতাক। , 
উড়িয়ে আপন আপন ঘলপতির অধীনে লড়াই করতে যেত। 


তীয় যায় ৯. 


একাধিক গোষ্ঠী যে-ভাবে ফ্রেত্রী গঠন করে, একাধিক ফ্রেত্রী*নিয়ে তেস্নি 
উপজাতির অস্তিত্ব লম্ধাতে হ'বে। কখনো কগনো উপজাতি যখন দুর্বল বা 
সংখ্যাশক্তিতে হীন হয়ে পড়ে তখন মধ্যবর্তা ঘোগক্ত্ফ্রেত্রী লোপ পেতে দেখা 
বার়। এখন ভিজ্ঞান্থ, আমেরিকার ইত্ডিয়ান উপজাতির বৈশিষ্ট্য বা বিশেষ 
লক্ষণগুলো কি? | 

(ক) ইহার নিদ্বন্য জনপদ ও নিজন্ব নাম। গ্ররুত বসবাসের জায়গ! ছাড়া 
প্রত্যেক উপজাতির শিকার ও মাছ ধরার উপযোগী যথেষ্ঠ জমি-জমা 'থাকৃতো। 
এর পরে থাকতো পার্শ্ববর্তী উপক্গাতির এলাকা পর্যস্ত প্রমা রিত নুবিস্তীর্ঘ নিরপেক্ষ 
(বে-ওয়ারিশ) জমি । পার্থবর্ত উপক্জাতি ছটোর ভাষার মধ্যে লাদৃণ্ত থাকলে এই 
নিরপেক্ষ জমির আয়তন অপেক্ষার ছোট হ'তে | কিন্তু উপঞ্জতি ছটোয়' ভাষার 
মধ্যে বি খুব বেশি পরিমাণে গরমিণ থাকতে! তাহলে নিরপেক্ষ জমির আরতন 
যথেষ্ট বড় হতো | জার্মানদের শীমাস্তবর্তা জঞ্জল, লিজার বণিত সুক্নেতী কৃ 
তাদ্দের এলাকার চারদিকে স্থ্ট পতিত জমি, ডেন ও জার্ধানদের মধ্যে 
ন্ইভার্ণ হছোল্ট। (08719) 72454, 115 208৮5) স্কাক্লন ' বনানী 
এবং জার্মান ও ক্লভদের মধ্যে 'ব্রানিবর+ এই ধরণের নিরপেক্ষ এলাক1 ছিল। 
পব্রানিবর” থেকেই ব্রযাগ্ডেনবুর্গ নামের উৎপত্তি হয়েছে। এই লমন্ত জনিথিষট 
মীমান্তের মধ্যবর্তী এক-একটা জনপদ এক-একট! উপজাতির যৌথ এলাঁকা- 
রূপে গণ্য হ'তো। পার্বর্তী উপজাতিগুলোও এই শীষানা"চৌহক্গি দেনে 
চল্তো। শত্রর আক্রমণ থেকে প্রত্যেক উপজাতি আপন আপন জনপদ 
রক্ষা করতো। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অন-সংখ্য| খুব বেশি বেড়ে গেলে লীদাস্তরেখার 
অনিশ্চয়তা নিয়ে যথেষ্ট অন্ুবিধার সৃষ্টি হতে দেখা গিয়েছে। উপআআতিগুলোর 
নাঁম নৈমিত্তিক ঘটন। মাত্র ।. কোন উপন্জাতি ইচ্ছা করে বা বিশেষ চিত্ত! করে 
"নিজেদের নাষ স্থির করে-_-এইরূপ ঘটন! ঘটেলি বল্লেই চলে । সময়ে সময়ে 
এমনও ঘটে ষে, প্রত্যেক উপজাতির লোকজন নিজেদের উপজ্বাতিকে 
যে নাষে ভিছিত করে, পার্বতী উপজাতির তা বলে তাদের 
অন্ত নাথে ডেকে থাকে। কেপ্টরাই প্রথমে দার্ধানদের জার্ান নামে 
অভিষ্িত করে। ; রঃ 

(খ) প্রত্যেক উপজাতির বিশিষ্ট স্বতগ্র ভাষা । উপজাতি ও. ভাষার 
শীমানা প্রা সমান সমান। অল্পঘিন আগেও নতুল নতুন উপজাতি গড়ার 
সন্ে লঙ্গে নতুন নতুন ভাবার নষ্ট হতে দেখ! গির়েছে। আমেরিকার আজও 


৯৮ পরিধার, সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি 


এঁই ঘটন! ঘট ছে।. বখন ছুটে ক্ষীয়মান উপজ্গাতি ফিলে এক হয়ে গিয়েছে, 
তখন ঘ্বেখা যায়, একই উপজাতির মধ্যে পরস্পরের লঙ্গে নিখিড় সথসবযুক্ত 
ছু'টি বিভিন্ন ভাব! চল্ছে। তবে এই ঘটন। অপেক্ষাকৃত বিরল। আমেরিকার 
উপজাতিগুলোর গড় সংখ্যাশক্কি ২,৯**-এরও নীচে, তবে চেরোকী উপজাতির 
জনসংখ্যা ২৬,০**। মাফিণ যুক্তরাষ্ট্রে একই ভাষা-ভাষী এত বড় উপজাতি 
আর দেখা বায় না। ' 

(গ) বিভিন্ন গোষ্ঠীকতৃকি নির্বাচিত সাথেষ ও রণ-নায়কদের গদীনলিন 
করার অধিকার, এবং 

(ধ) এমন-কি, গোর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদেরকে আবার পছচ্যুত করার 
অধিকার। এই সব সাথেম, ও রপ-নায়ক উপজাতীয় পরিষদেরও সন্ত? 
কাজেই, উপঞ্জাতি এই অধিকার ভোগের অধিকারী। বিভিন্ন উপঞ্াতিকে 
নিয়ে যেখানেই কন্ফেডারেশী বা রাষ্ট্রলম্মেলন গড়ে উঠেছে, লেখানে এই 
অধিকার ও এক্তিয়ার শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানের তাবে স্থাদান্তরিত হয়েছে। 

(ও) একই ধরণের ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা ( পুরাতত্ব) ও উপাসন! পদ্ধতি 
প্র্দয়দের দ্বত্তর ছিলেবে আমেরিকার ইত্ডিয়ানরাও ধর্মপ্রাণ মানুষ এদের 
পুর।বৃত্ত নিয়ে এখনে কোন বৈজ্ঞানিক গবেষণা আরম্ত হয় নি। এর! মানুষের 
আকারে নানাগ্রকার দেব-দেবীর কল্পনা করে থাকে। নানাগ্রকার ভুত- 
কপ্রতই তাদের দ্বেব-দেবী ; কিন্তু বর্ধর অবস্থার নিয়স্তরে ছিল বলে প্রতিম 
গড়ার রেওয়া্ছ তখনো! এদের মধ্যে আরম্ত হয় নি। প্রকৃতি-পূজ্া অর্থাৎ 
বিতির প্রাকৃতিক শক্তির আরাধনা এদের ধর্মীয় বিশেষত্বে পরিগত। বন- 
দেবস্ধের দিকে এর! ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়েছে! বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে 
তাদের নিয়মিত উৎলব ও নিষ্বি্ ক্রিয়াকাও, বিশেষত, নাচ ও খেলাধূলার ব্যবস্থা 
ছিল। প্রত্যেক উপজাতি পৃথকভাবে আপন-আপন উৎসব ও পাল-পার্বশ 
পালন করতো। 

(5) পর্ধজনীন কাকর্ম পরিচালনের ছন্ঠ উপজাতীয় পরিষ?। বিভিন্ন 
গোষ্ঠীর লাখে ও রগ-নায়কধের নিয়ে এই পরিষদ লংগঠিত। এর! লকলেই 
খাটি প্রতিনিবিস্থানীয়$ কারণ ইচ্ছা করলেই এদের পচ্যুতও করা যেতে! । 
পরিষদের খধিষেশন বস্তে। প্রকান্তে। জাতিৰ অস্ঠা্ট স্তর! পরিষদের 
চারদিকে স্থান গ্রহণ করতে! । এর1ও স্বাধীনভাবে আলোচনার যোগান ক'রে 
_ভাদের মতামত জানাতে পারতো । পরিষদ এ গববনধে দিছান্ত গ্রহণ করতে) 


তৃতীয় অধ্যায়. ২ 
প্রতোকেই আপন জাগন অভাব-অভিবোগ  জাপনের গধিকারী ছিল। 
মেয়েরাও তাদের নিজস্ব গ্রতিনিধি খাড়া করে তাঘের মতামত জানাতে পার্ক । 
ইরোকোয়াদের হধ্যে চরম-দিদ্ধান্ত নর্ববাধীসম্মত হওয়ার প্রয়োজন ছিল। 
জার্মান মার্ক-সম্প্রদায়গুলোর ভেতরেও নাঁনাধিষয়ে এই রফম পর্ববার্দীসঙ্মত 
লি্ধান্তের রেওয়া্থ ছিল। প্রধানত, অন্তান্ত উপজাতির লঙ্গে লেনদেনের সম্পর্ক 
পরিচালনই ছিল উপজাতীয় পরিষদের বিশেষ ধান্ধা। ইহ! ছুতের আঘান-প্র্ান 
করতে। এবং যুদ্ধ ঘোষণা ও শাস্তি স্থাপনের অধিকারও এর করীয়ত্ত ছিল। 
যুদ্ধ আরম্ভ হলে সাধারণত স্থেচ্ছাসেবকরাই তা! চালাতে! । কোন একট! 
উপজাতির সঙ্গে যে-লব উপজ্ঞাতির সন্ধি হুয় নি তাদের প্রতোকটির লগে 
চিরস্তনী যুদ্ধের অবস্থা! চলছে, ইহাই ছিল সনাতন রীতি। খ্যাতনামা যোদ্ধারাই 
ব্যক্তিগতভ!বে এই সব শক্রদ্দের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালাবার ভার গ্রহণ 
করতো। এরা যুদ্ধের নাঁচ, শুরু করতো। যুদ্ধে যোগদানে ইচ্ছুক সকলেই 
এই নাচে যোগ দিত। লঙ্গে লঙ্গে যোদ্ধ-দল গঠন করে অবিলম্বে যুদ্বাত্রা 
কর! হতে! | উপজাতীয় এলাকা আক্রান্ত হ'লেও স্ষেচ্ছাসেবকরাই তা] 
রক্ষার ভার গ্রহ করতো! । যোদ্ধদলের যুদ্-যাত্র! ও যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্ভন 
হুই-ই মহা-সমারোছের ভেতর অম্পন্ন হ'তো। এই ধরণের অভিযান চালাঝার 
সময় উপজাতীয় পরিষদের অনুমতির প্রয়োজন ছিল না। এই ধরণের অনুমতি 
চাওয়াও হ'তে! না, দেওয়াও হ'তো| না। তাসিতুদ্বর্দিত জার্মান যোদ্ধধলও 
ঠিক এই ধরণের চিজ. ছিল। তবে জার্ধানদের বেলায় এই পার্ধকা দেখা 
যায় যে, এই লমন্ত যোদ্ধ! অনেকট। পেশাদার জীবে পরিণত। শাস্তির লময়েও 
এরা পৃথকভাবে নিজেদের শ্বাতস্রা রক্ষা! করে চলতো | অন্তান্ স্বেচ্ছাসেবকর! 
যুদ্ধের সময় এদের সঙ্গে যোগদান করতো]। ইত্ডিয়ানদের যোদ্ধদলগুলি প্রায়ই 
ছোটখাট! আকারের ছিল। এমন-কি, বহু দূরবর্তী স্থানেও বড় বড় অভিযানগুবো! 
ুষ্টিমের যোদ্ধাদের দ্বারাই পরিচালিত হ'তে| | ব্যাপৃক অভিধান পরিচালনের 
উদ্দেস্তে এই ধরণের, ছোট ছোট যোদ্বগলগুলো৷ একত্রে মিলিত হলেও প্রত্যেকটি 
বল আপন আপন ঘলপতির হুকুঘ মেনে চলতো। এই সমস্ত দ্বলগতির 
বৈঠক ঘুদ্ধ-পরিচালনাক্ক অন্লবিস্তর এফ্যবিধানের ব্যবস্থা করতো । আমিয়াহুস্‌ 
মাসেলিন্ুদ্‌ লিখিত বিবরদীতে আমর! ধবষ্টায় চতুর্থ শত্তাবীতে "আগার 
রাইনের” আ।লাধারী জার্ধানঘের ভেতরও . ই ধরণের রা 
পরিচয় পাই। রি 


রি ' পরিষার, লম্পত্তি ও রাঙ্রের উৎপত্তি 


€ছ) কোঁন কোন উপজাতির মধ্যে এক-একজন প্রধান সর্দারের অস্তিত্ব 
দেখ! বায়। কিন্তু এর ক্ষমতা ও অধিকার নিতান্ত পীমাবন্ধ। ইনি একজন 
নাখেম মাত্র। হর়রী অবস্থায় তাড়াতাড়ি পিদ্ধাস্ গ্রহণের প্রয়োজন উপস্থিত 
ক'লে ইনি সামরিক ব্যবস্থাি করে থাকেন। গরে'অবশ্ত উপজাতীমু পরিষদের ' 
অধিবেশনে চরম শিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। শালন-ক্ষমতাযুক্ত অফিসার পর সৃষ্টির 
প্রথম বংসামান্ত চেষ্টাচরিএরূপেই এই উপজাতীয় সদণারদের অত্যু্ঘয় ঘটলেও 
অবস্থা বেশিতুর গড়ারনি মোটেই । পমন্তক্ষেত্রে না হ'লেও অবিকাংশক্ষেত্র শ্রেষ্ঠ 
গৈস্তাধাক্ষরাই এই ধরণের অফিসারে পরিণত হওয়ার অবকাশ পেয়েছে। 

আমেরিকাবানী অধিকাংশ ইত্ডিয়ান উপজাতির অতিরিক্ত কোনকূপ সক 
আীবন গড়ে উঠতে লমর্থ হয়নি । ছোট ছ্থোট উপজ্জাতিতে বিভক্ত হয়ে এর! 
বনবান করে। নিরপেক্ষ বিস্ৃত পোড়ো। জমি বা বনভূমি প্রত্যেকটি উপজাতির 
এলাকাকে অপর উপঞ্জাতির এলাক] থেকে পৃথক করে রাখে । অবিশ্রাস্ত 
পারদ্পরিক নংগ্রামের ফলে এদের শক্তি ক্ষর হয়? কলে বিস্তৃত এলাক! অল্প- 
নংখ্যক মানুষের বাসভূমিতে পরিণত হুয়। জরুরী প্রয়োজনের তাগিদে 
এখানে-সেখানে থাঝে মাঝে কুটু্বস্থানীয় উপজাতিগুলির মধ্যে মৈত্রী 
লংখঘ গড়ে উঠলেও প্রয়োজন হিটার গলে লঙ্গে আবার তা! বিলীন হয়ে 
গিয়েছে । তবে কোন কোন অঞ্চলে পরম্পরের লিভ সম্পর্কবুক্ত উপজাতিগুলো৷ 
পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর আবার স্থায়ী উপজাতিসজ্ঘে মিলিত হয়। 
এইভাবে আহুনিক ধরণের জাতিরূপে গড়ে উঠার দিকে প্রথম চেষ্টা বা প্রয়ান 
দ্বেখতে পাওয়! বায়। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের ইরোকোরাদের মধ্য এই উপজাতি- 
লঙ্ঘ পর্বোচ্চ অবস্থায় দেখতে পাওয়া বায়। ডাকোটা উপজাতির শাখারণে 
ম্রিশিদিপি নদীর পশ্চিষ তীরে ছিল এদ্বের আদিম বসবাল। নানাস্থানে 
পরিভ্রধণের পর এখন তাঁর। নিউইয়র্ক স্টেটে স্থায়ী বালা বেঁধেছে। লেনেকা, 
কায়ুগা, গওনোগাগা, ওনাইড্ ও. দো-ছক-_এই পাঁচটা উপজাতিতে এর! বিতক্ক। 
যাছ, শিকার-লন্ধ প্রামীর মাংশ ও আদিম ধরণের শাক-সবজী ছিল এদের 
প্রধান খাস্ত্রব্য। খুর্টার বেড়া দিয়ে তেরা গায়ে এর! বাল করতো। এদের 
লংখ্য! বড় গোড় ২৯,৯**। কতকগুলে! গোষ্ঠী পাঁচটা উপজাতিতেই ঘর্তমান। 
একই ভাষা থেকে উদ্ভৃত পরস্পরের লঙ্গে নিিড় বম্পরকঘুক্ত পাঁচট! উপভাযার 
এরা কথাবার্তা বলে। নুষিীর্ণ একই এলাক পাঁচটা উপজাতি নিজেদের 
(মধ্যে তাগ-বটোগ়ার। করে নিয়েছে । এই অঞ্চলট। নতুন করে ঘখল কর! হয়। 


তৃতীয় অধ্যায় টু ১০১, 


কাছেই, যে পধ অধিষানীকে স্ছানচ্যুত করা হয়, তাদের বিদ্ধ এবের 
পারম্প-র্ক নহযোগিত। স্বাভাবিকভাবেই গড়ে উঠে। এইভাবে পঞ্ষশ 
শতাবীর গ্রারস্তে একট! নিয়মিত স্থারী লীগ বা৷ উপজাতিলজ্ঘ গড়ে উঠে। 
নব-ল্ধ শক্তির স্থাধ গ্রহণের পে লঙ্গে এরা আক্রমণধর্মী বা! যারমুখো। হয়ে 
উঠে। ১৬৭৫ লনে এর! ক্ষষতার উচ্চশিধরে আরোহণ, করে। তখন এরা 
পাশ্ববর্তী বিস্তীর্ণ এলাকাগুলে! জয় করে সেখানকার অধিবানীঘবের বিভাড়িত 
করে অথবা করদাতা অধীন উপজ!তিতে পরিণত করে। মেক্িকো, নিউ 
মেক্সিকো ও পেরু এই তিন দেশের অধিবাসী ছাড়া আমেরিকার অন্তান্ত সমস্ত 
ইওিয়ান তখন পর্যন্ত বর্বর-ঘুগের নিয়ন্তর অতিক্রম করতে পারে নি। ইরোকোর। 
উপজ্বাতি-লঙ্ঘ এই সমস্ত হঞ্তিয়ানের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে। এই 
উপঞ্গাতি লঞ্যের মূল বিশেধত্বগুল! নিম্নরূপ ছিল $_ 

(১) পূর্ণ লাম্য এবং আত্যন্তরীণ ব্যাপারলমূহে প্রত্যেকটি জাতিয় পূর্ণ 
স্বাধীনতার ভিত্তিতে এই একবংশঙ্জাত পাঁচটা উপজাতির চিরন্তন রাষটরন্মেলন 
গড়ে উঠে। রক্তের বাধন অর্থ।ৎ জ্ঞাতিসম্পর্ক এই রাষ্ট্রলম্মেলনের ভিত্বিমূল। 
পাচট। উপজাতির মধ্যে তিনটে জনক-উপজ্ঞাতিরূপে গণ্য। এরা পরম্পরের 
্রাতৃষ্থানীয়। বাকি উপজাতি ছুটি সস্তান-উপঞ্জাতি; এরাও পরস্পরের তাই। 
প্রাচীনতঘ তিন্টে উপজ্ধাতির জীবন্ত গুতিনিধি গাচট] উপজাতির মধ্যেই দেখতে 
পাওয়া ধায়। অপর তিন্টে গোষ্ঠীর লোকজন মাত্র তিনটে উপজাতির মধ্যে 
বিস্তঘান ছিল। এই লমস্ত গেচীর প্রত্যেকটির লস্তগণ পচ! উপজ্ঞাতির মধ্যেই 
প্রম্পর পরস্পরকে ভাই বলে জানে । কথিত ভাষার লাদান্ত লামা ব্যতিক্রম 
ছাড়া ভাষার উক্য থেকে স্পষ্ট যোঝ! যায় যে, উপজাতিগুবো। ই মূ বংশ 
থেকে উৎপন্ন । 

(২) এই নাষট্র-লম্মেলনেয কার্ধনির্বাহক প্রতিঠানটা ছিল পঞ্চাশ জন 
লাখেষকে নিয়ে গঠিত পরিষঘ । এছ লকফোরই ছিলি লবান জমত ও 
প্-র্যাঘা। সম্মেলন সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারে এই পরিষদের দিদ্ধাস্ চারে 

গণ্য হতো । 

) এই রা্বেণন গঠনের লম নবস্ত উপঙগাতি ও গো থেকে সহী 

. এই পঞ্চাশ জন লাখেষ, রাষট্র-সঙ্ষেলনের উদ্দেপ্ত লাধনের জন্জ বিশেষভাবে ক্ষ 
নতুন নতুন পদ্দের বাছুকরূপে গণ্য হতে! | ফোন লাঁখেমের পর পুর্ঠ ছলে 
তার গোঠী থেকে এই পদ পুরণ-কর! হতে | গোঠী কোন সাখেদকে পচ 


শি ্ পরিবার, সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপন্তি 


করতেও পাঁরতো। কিন্ত পাখেমকে - পা-দর্যাধার় অভিষিক্ত করা-না-করা 
রাষ্ট্রসন্েলনের পরিষদের মরছ্ির উপরেই নির্ভর করতো। ও 

(৪) রাষ্সম্েলনের লাখেমর! আপন আপন উপজাতির লাঁখেমও বটে। 

উপজ্বাভীব পরিষদ্ধেও এদের আপন ছিল এবং সেখানে ভোট দিতে পারতো । 

6) রাষ্্ীসন্মেলন পরিষদের লমস্ত দিদ্ধান্ত পর্বসন্মত হওয়ার প্রয়োজন। 
২৮৬). ভোট দেওয়া হ₹'তো উপদ্ধাতি হিসেবে ; কাছে কাজেই, কোন চূড়ান্ত 
শিদ্ধান্ত গ্রহণের পুর্বে গ্রত্যেক উপজাতি ও পরিষদের লমন্ত সদস্তের ভোট 
কাওয়ার প্রয়োজন হ'তে! | . 

(৭) পাঁচটা উপজাতীয় পরিষদের গ্রত্যেকটি রাষ্্-সম্মেলন পরিষদের বৈঠক 
আহ্বান করতে পারতে। ) রাষ্ট্র-সন্মেলন পরিষদ নিজের ইচ্ছার আপন অধিবেশন 
বলাতে পারতে! না। 

(৮) সমবেত জনলাধারণের সমক্ষে পরিষদের অধিবেশন বসতে] | প্রতোক 
ইরে!কোরাই কথা বলার অধিকারী ছিল। একমাত্র পরিষদঘই দিদ্ধাস্ত গ্রহণ 
করতো । 

(৯) রাষ্্-লন্মেলনের কোন স্থারী অধ্যক্ষ ব! ফোন প্রধান কর্ম-সচিব ছিল ন1। 

(১) অপরপক্ষে, পরিষদের দু'জন প্রধান রণ'নায়ক ছিল। এর! সমান 
ক্ষষতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী ছিল (্পার্টার ছুই রাজ! ও রোমের ছুই কব্দাল )। 

এইরকম সামাক্ষিক বাবস্থার তেতরই ইরোকোয়ার! চারশ+ বছরের অধিক 
ময় যাপন করেছে এবং এখনও এই ভাবেই জীবন কাটাচ্ছে। আমি এ-নম্বন্ধে 
মন্যানের বিবরণী কিছুটা লবিস্তারেই বর্ণনা! করেছি; কারণ রাষ্ট্রব্ধিত লমাজের 
ধারপধারণ যে কিরূপ এখানে আঘর! তার লমাক পরিচয় লাভ করেছি। রাষ্ট্র 
জনদাধার থেকে লম্পূর্ণপে একটি পৃথক লক্ষের অস্তিত্ব ঘোষণা করে। জার্মান 
পঞ্ডিত মাওয়ার মার্ক বা জার্যান পঞ্জি-স্বরাজকে রাষ্ট্রের সঙ্গে মৌলিক পার্থক্য- 
বিশিষ্ট ধাটি সামাজিক প্রতিষ্ঠাননূপে বর্ণনা করে হফ করাই বলেছেন।-_পরে 
অবনত এই পঙ্জি-স্বরাজকে অবলম্বন করে রা জিনিলটা গড়ে উঠে। এইজন্ত 
তিনি তার লমগ্র লেখায় প্রাচীনতম পরনি-স্বরাজ, গ্রাম, শহর ইত্যাদি থেকে রাষ্ট্র 
শক্তির উৎপত্তি ৪ ক্রুদবিকাশ বিশেষ কৃতিতের লই বর্ণনা! করেন | উত্তর 
ামেরিফার ইত্ডিযানদের মধ্যে আদর! দেখেছি, একটিদার আছি লন্মিলিত 
উপজ্গাতি কিভাবে একট। সুবিশাল মহাদেশে ছড়িরে পড়তে পারে, কি করে বিভিন্ন 
উপজাতি বিভক্ত হয়ে কতকগুলো জাতিতে পরিগত হয়) ভাষাগুবে! এমনি 


ভৃতীয় অধ্যায় ৯৩ 
বলে বায় যে,ন্তান্ত উপজাতির কাছে তা ছুর্বোধ্য হয়ে উঠে / মুল 
ভাষার চিচ্ন পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া বায় লা। গোষ্ঠীও অনেকগুলো পৃথক গোষ্ঠীতে 
বিতক্ত হয়। মূল গোষ্ীটা ফ্বেত্রীরূপে কোনমতে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখে। বহু 
দুরবর্তী এবং পৃথক হয়ে গড়েছে এমন উপঞ্তিগুলোর মধ্যেও প্রাচীন গোষ্ঠী- 
গুলোর নাম কিন্তু আদৌ ব্দলা়নি। অধিকাংশ ইত্ডিগান উপজাতির মধ্যে 
€নকড়ে ও ভঘ্ুক নামের গোঁচী এখনে দেখতে পাওয়া বায়। ইতিপূর্বে যে সমা্জ- 
কাঠামোর পরিচ দেওয়! গেল, তা ইত্ড়ান পমাজের পমন্ত উপজাতির পঙ্গেই 
গ্রধোজ্ধা। অধিকাংশ ইত্ডিয়ান উপঞ্াতিই কিন্তু 'একবংশীয় উপজ্রাতিগুলোকে 
নিযে রাষ্ট্র সম্মেলনের ধাপ পর্যন্ত উঠতে পারেনি। | 

গোষ্ঠীকে সদাঞ্জের একক কেন্ত্ররূপে ধরে নেবার পর, এই কেন্দ্র থেকে গোষ্ঠী 
ফেত্রী ও উপজাতি নিয়ে গঠিত সমাজ-ব্যবস্থ যে ম্বতাবত এবং সেইজন্ বাধ্য 
হুয়ে গড়ে উঠবে তা আমরা বেশ বুঝতে পারছি। বংশগত লম্পর্কের বিভিন্ন 
তারতম্া বা! পরিমাণ অগ্ুপারে গোষ্ঠী, ফ্রেত্রী ও উপজাতি নামক দগগুলো 
গড়ে উঠে। প্রত্যেকটিই স্ব-গ্রতিঠিত ও আপন আপন কার্ধকলাগ নিয়ন্ত্রণের 
অধিকারী। কিন্তু প্রত্যেকটি বাকি দল বা! প্রতিষ্ঠান ছটোর পরিপূরক 
হিসাবে পারস্পরিক লহযোগিতার ভিত্তিতেই দাড়িয়ে আছে। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান 
যে সমগ্ত কাঞ্জ করে, নিয়ন্তরে অবস্থিত বর্বরধের লমন্ত লরকারী কাজকর্ম তার 
ভেতরেই সীমাধন্ধ। কাজে কাজেই, যে জার মধ্যেই আর! গোষ্ঠীকে সামাছিক 
কেন্জুূপে দেখতে পাই সেখানেই আমরা পূর্ব-বর্ণিত উপঞ্জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সাক্ষাৎ 
পেতে পারি। যেখানে যথেষ্ট পরিমাণে তথ্য ও নিদর্শনাধি মিলে,_যেমন গ্রীক 
ও রোমানদের লম্পর্বে_লেখানেই আমর! এই লযস্ত প্রতিষ্ঠানের লাক্ষাৎ পেতে 
পারি। আর কেবলঘাত্র তাই নগ্ধ) তথ্য ও হৃত্র থেকে জাতীয় কাঠামোর 
আদিম অবস্থা সন্ধে বদি গোলযোগও উপস্থিত হয়, তা হ'লেও আমেরিকান 
লামাদিক ব্যবন্থ। থেকে বেশ সহজেই আমরা প্রক্কৃত অব! থেকিরূপ ছিল তা. 
বুঝে নিতে পারি। এই পথে গবেষণা চালালে ইতিছালের অনেক লন্দেহের 
নিরপন এবং অনেক ছুর্বোধা হেগ।লির শ্বরূপ উদস্বাটিত হবে । 

বালোচিত সরলতার আধার.কি শুন্দর এই গোষ্ঠী-গ্রথা ! দৈস্ত নেই, পুলিশ 
ও শাস্ত্রী নেই। খঅভিগাত, রাজা, গবর্ণর, ও বিচারক, কারাগার ও মাহল! 
দোবরদমারও এফাত্ত অভাঘ। তবুও সমস্ত কাজ শৃঙ্খলার লঙগেই লম্প় ছয়। 
ঝগড়া-বিধাঁ ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়। লগগ্র লমাজদেহও এতে নাড়া ঘিয়ে উঠে, 


১০৪ পরিবার, সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি 


মীমাংলাও করে লমগ্র লমাজ, গোষ্ঠী বা! উপজাতিরপে । কখনো! কখনে। গোঠী- 
গুল! নিজেদের যধ্যে মিটমাট করে নেয়। বিবাদ্ব-বিসন্বাদ খন চরম অবস্থায় 
পেীছে একমাত্র তখনই রক্তপাত করে প্রতিশোধ গ্রহণের বিভীষিকা উপস্থিত 
হুয়। এরকম খুব কমই ঘটে । আমাদের মৃত্যুদণ্ডকে এই রক্কের প্রতিশোধ 
শ্রহণের সভ্যতা-বন্মত সংস্করণ ছাড়া আর কি ধলা যেতে পারে? কিন্তু নতুন 
লংস্করগে লত্যতার ন্ুবিধা-অন্ুবিধাগুলোও এসে ভ্ুটেছে। বর্তমানের তুলনায় 
. ছ্বনেক বেশি কাজ যৌথভাবে সম্পন্ন হ'তো। অনেকগুলো পরিষার একসঙ্গে 
যৌথভাবে ঘবরগৃহস্থালি চালাতো। জমি ছিল উপজাতীয় লম্পত্তি। এক- 
একট। পরিবার কেবলমাত্র লাময়িকভাবে ছোট-খাটো গৃহ-সংলগ্ন বাগান নিগ্জের 
তাবে রাখতে পারতে! | এই সমস্ত কারণ লত্বেওড এখনকার দিনে শাসনকার্ষে 
বে জটিলতা ও নানা প্রকার বিভাগ-টপবিভাগ দেখতে পাওয়। যায় তখন তার 
নাধগন্ধও ছিল ন1) যাঁঘের মধ্য ঝগড়া-বিবাঘ তার নিজেদের মধ্যেই নিষ্পত্তি 
করে নিত। অধিকাংশক্ষেত্রে বু শতাবীর প্রচলিত প্রথা অনুসারে বিবাদ- 
বিলম্বা্ আগে থেকেই নিশ্পর হয়ে যেত।: দরিদ্র ও অভাবগ্রন্তের এখানে 
কোন অস্তিত্ব নেই। বৃদ্ধ, রুপ ও যুদ্ধে অসমর্থদ্বের সম্পফিত দায়িত্বগুলো৷ সম্বন্ধে 
পরিধার ও গোষ্ঠী উত্তমরূপেই অবগত ছিল। লকলেই লমান ও ম্বাধীন। 
মেয়েও এই শাশ্বত অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়নি। এখানে গোলামেরও 
'স্থান নেই; এক উপত্বাত্তি আরেক উপজা!তিকে পরাধীনতার নাগপাশেও বাধতে 
জানে ন। ১৬৫১ সনে ইরোকোয়ার| বখণ ইরি ও আরে! কয়েকটা! “নিরপেক্ষ 
উপঙ্াতিফে” পরাজিত করে তখন তার! বিজিতদ্দের সম-অধিকারের ভিত্তিতেই 
নিজেদের রাট্রলম্মেলনের অন্তত করতে চায়। পরার্জত উপজাতির) 
বখন আপত্তি জানায় একমাত্র তখনই ভাদের মুঘুক থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। 
এই ধরণের লমাজ যে কিরূপ নর-নারী সৃষ্টি করতে লক্ষম তা স্বেতালদের কাছেই 
জানতে গার! গিয়েছে । যে-সমস্ত শ্বেতাঙ্গ লরলপ্রাণ ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে 
মিশবার অবকাশ পেয়েছে তারাই ইপ্ডিয়ানদের আত্ম-মর্ধা়াবোধ, ন্যায়পরায়ণতা, 
চরিত্রের দৃঢ়ত! ও অতুলনীয় লাহুস দেখে পরম বিশ্ময় বোধ করেছে। 
বন্প্রতি আফ্রিকায় আমর! এই ধরণের লালের পরিচয় পেয়েছি। ভুলু 
কাফির ও নিউবিষ্জানদের মধ্যে গোঠী-প্রথা এখনে! লোপ পায়নি। মাস ছুয়েক 
আগে * নিউবিয়ানদ্বের মত, বছর করেক আগে ভুলু কাফিরদের কাঁডে আমর! 


:  * জুলুমের সঙ্গে ইংয়েজদের লড়াই ছয় ১৮৭৯ সনে ও নিউবিয়ানদেয় নঙ্গে ১৮৮৬ ননে। 


ভতী অধযার ঢা ৯5৫ 


: এমন সাহসের পরিচয় পেয়েছি, বা! ইউরোপীয়ান বাহিনীর কাছেও অন্তব নয় 
নিকট পাল্লায় লড়াই করতে বন্ধুকধারী ইংরেজ পঙ্াতিকদের লমকক্ষ কেউই না। 
এ ছেন ব্ববরঘঘ্ত পণ্টনের অবিশ্রান্ত গুলিবর্ধণের মধ্যে কেবলমাত্র লড়কী ও বর্শা 
গ্রছরণ নিয়ে এয়া লঙ্গীনের লীঘান! পর্যস্ত এগিয়ে গিয়েছে। ন্ত্র-শস্তরের ঘোরতর 
ব্যবধান) এরা সামরিক লার্ভিল ও ভরের ধার ধারেন।। তদুও এর! ইংরেজ 
লিপাহীথের বুাহভাগে ঘোরতর বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে। এমনকি, কয়েকবার 

বৃহ তে পর্স্ত করে। ইংরেজরা বলে যে, এক এক কাফি, ২৪ ঘন্টায় ঘোড়ার 
চেয়েও বেশি চলে। এতেই বোঝা যায়, এদের লছুনশক্তি ও ক্ষত! কত বেশি। 
জনৈক ই'রেজ চিত্রশিল্লী বলেন, কাফির লবচেয়ে ছোট মাংলপেনীগুলোও 
চাবুকের ছিলার মত শক্ত ও দৃঢ় 

শ্রেণী-বিভাগের পূর্বে মাধ ও লমান্সের অবস্থা! এই রকমই ছিল। তাদের 
লঙ্গে যদি আমরা অস্কার অধিকাংশ সত্য মানুষের তুলনা করতে বসি, তা্ছলে 
প্রাচীন যুগের গোষ্ঠী শস্তের লঙ্গে বর্তষান যুগের শ্মদপীবী ও ছোটখাটো 
চাষীদের মধ্যে কি আকাশ-পাতাল পার্থকাই ন! দেখতে পাওয়া যায় 

এই হুলে। একদ্বিকৃকার কাহিনী । কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানের পতন যে নুমিশ্চিত 
তাতে আমাদের বিশ্মিত হ'লে চলবে না! । ইহা কোনদিনই উপজাতির গণ্ডি 
অতিক্রম করতে পারেনি । বিভিন্ন উপজাতি-ঘটিত রাষ্ট্লপ্মেলন গঠন 
প্রচেষ্টার ভেতরে যে এর পতনের সৃচন! দেখা বায়, লই তা৷ বৃঝতে 
পার! যাবে, এমনকি বোঝাও যায়, ইরোকোয়াদের অন্ত উপজ্জাতিগুলোকে 
অধীনস্থ করার চেষ্টার ভেতরে। উপঞ্াতির বাইরে হ'লে আইনেরও 
বাইরে। নিদিষ্ট কোন সন্ধিতুক্কির বাবস্থা! না থাকলে উপজাতির লঙ্গে 
উপজ্কাতির লড়াই চল্তো। যৃদ্ধ টল্তো৷ এন নিষ্ঠ্রভাবে, পণ্ডদের মধ্যেও 
ষ| কল্পনা কর! যায় না। আত্ম-্ার্থের খাতিরে অবপ্ত পরে নৃশংসতার ভাবটা 
কঘে আলে। পুর্ণ-বিকাশ-প্রাপ্ত গোষ্ঠীীঘন যে কিরূপ বস্ত, আমেরিকায় 
আমরা তা দেখতে গেয়েছি। এই জীবনের দ্বাওতায় ধন-লম্পদ-উৎপাদধন 
থাকে নিতান্ত নীচের কোঠায়। দেই বিশ্তীর্ঘ এলাক। ভুড়ে অপেক্ষাকৃত 
অনপসংখ্যক লোক ছড়িয়ে বসবাল করতে বাধা হয়। কাজে কাছেই, মান্য ছিল 
পুরাপুরি প্রন্কৃতির গোলাঘ। প্ররুতিকে লে রছুমর়ী দেবী বলেই মনে করতে |! 
তার নিতান্ত ছেলে-দান্ুধী ধর্মীয় ধ্যানধারণার মধ্যে এই তাব বেশ পঞ্জিন্ুট। 
মানব ছিণ তার উপজাতি দিয়ে ঘের! । বাইরের উপজ্গাতি ও নিজ্ষের লঙ্গে বত 


২০৬ পরিধার, লম্প্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি 


বম্পর্ক এই লীমানার মধ্যেই ছিল আবন্ধ। উপজাতি, গোষ্ঠী ও উগুলোর সমন্ত 
অনুষঠান-প্রতিষ্ঠান ছিল পবিত্র। এই পবিত্রতা নষ্ট করার উপায় ছিল না। 
ব্যক্তির চোখে, এই লমন্ত গ্রকৃতি-কর্তৃক গ্রতিঠিত উচ্চতর শক্ষিরণে গণ্য 
হ'তো। মাহুয দেহ-মনে-গ্রাণে এই শক্তির কাছে নতি স্বীকার করেই চল্তো। 
এই বুগের মানুষ আমাদের কাছে যত খাসাই মনে হোক-না-কেন, এদের 
পরম্পরের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না বললেই চলে। মার্কস্‌ এইপন্তেই 
ব্বলেন, আহিষ লমাঘের সঙ্গে এদের নাড়ীটা যেন এখনো সংযুক্ত রয়েছে। 
এই অমন্ত আদিম জন-সংঘের শুজি বিধ্বস্ত করার প্রয়োজন ছিল, যথাসময়ে তাহা 
লোপও পেয়েছে । বিস্তু এমন কতকগুলি শক্তি এই শক্তিকে চুরমার 
করে, যে-গুলে। গোঁড়া থেকেই আমাদের কাছে অবনতির পরিচায়ক ধলে মনে 
হয়। প্রাচীন গোষ্ঠী সমাঞ্জের নৈতিক মহত্ব থেকে মান্য বছ নীচে, গতিত হয়। 
হীনতম স্বার্থ_আঘন্ত লোভ, পৈশাচিক ইন্দরিয়পরাযণতা, হীন অর্থের লাঁলস! ও 
স্ার্থপরের মত যৌথ ধন১লম্প্ লুষঠন_নতুন জঙ্য শ্রেণীগত লমা্জের আগমনী 
গুচন! করে। চুরি-ু়াচুরি, বলাৎকার, গ্রবঞ্ধন! ও বিশ্বাসঘাতকতা-_-এই পমন্ত 
জধঘন্ত হম উপায় অবলম্বন ক'রে প্রাচীন শ্রেনীহীন গোষ্ঠী-লমা্ ধ্বংস করা হয়। 
কিন্তু এর বদলে আড়াই হাজার কছর ধরে যে নতুন লমাজ চালু হয়েছে তাতে 
আমর! দেখতে পাই, লংখ্যাগরিষ্ঠ বহর উপর শোঁধণ ও নিপীড়ন চালিযনে 
ুষ্টিমেয সংখ্যালধুরাই লমৃদ্ধিশালী হয়েছে। পূর্বের যে কোন সময়ের তুলনায় 
বর্তমানে এই বৈষম্য আরে! যেশি পরিস্ফুট | 


চতুর্থ অধ্যায় 
থ্রীক গোষ্ঠী প্রথা 


মান্ধাতার আমল থেকে শ্রীক্‌ ও পেলালজিয়ান এবং একই ধরণের 
উপজ্জাতিপস্ৃত অন্তান্ত জাতিদেরও আমেরিকানদের মতই একই ধরণের 
লামাঞ্জিক গঠনপ্রগাঁণী প্রচলিত ছিল। এদের মধ্যেও গোঠী, ফ্রেত্রী, উপজাতি এবং 
উপজ্কাতি-লম্েলনের অস্তিত্ব ছিল। এদের মধ্যে অনেক লময ফে্রীর অস্তিত্বের সন্ধান 
পাওয়া যায় না। উদাছরণন্বরূপ ডোরীয় লধাজের উল্লেখ কর! যেতে পারে। প্রতি 
ক্ষেত্রে হয়ত উপজাতি লন্মেলনও গড়ে উঠার অবপর পায় নি। কিন্তু সর্ব্র গোষ্ঠী 
লামাদ্দিক একক-কেন্ত্ররূপে বিস্তমান ছিল। ইতিহাসে বখন শ্রীকদের প্রথম 
পরিচয় পাওয়া বায়, তখন তারা ছিল লত্যতার প্রথম স্তরে ; কাছেই, গ্রীক ও. 
পূর্বধদিত আমেরিকান উপজাতিদের মধ্যে গোটা ছুই- যৃগের ত্রম্েক্নতির - 
ব্যবধান ছিল। কাজেই পৌরাণিক ঘুগ্ের গ্রীকরা ইরোকোয়াছের চেয়ে ঢের 
বেশি উন্নত ছিল। গ্রীকদ্ের গোষঠীপ্রথা ইরোকোয়াঘের সেকেলে গোষ্ঠী 
প্রথার মত ছিল না মোটেই) দলগত বিয্বের ছাপও ক্রমশ অবলুণ্ত হয়ে থাক্‌বে। ও 
জননী-বিধির স্থানে ঠাই পেয়েছিল জনক-বিধি। ফলে ক্রমবধ'ান বাক্তিগত 
সম্পত্তি গোঠী-কাঠামোয় প্রথম ভাঙনের সৃষ্টি করেছিল। প্রথম ভাঙ্তন থেকে 
কালক্রমে দ্বিতীয় ভাঙনেরও সৃষ্টি হয়। পুকুষ-বিধি প্রচলিত হওয়ার পর ধনী 
উত্তরাধিকারিণীর সম্পত্তি তার ম্বামীর হাতে অর্থাৎ তার বিষ্বের গর অন্ত গোীতে 
গলে যায়; কা্েই, গোষঠীবিধির তিত্তিমূলটাই লোপাট কর! হয়। এরপক্ষেত্রে 
কনের জম্পত্তি গোষ্ঠীর বেষ্টনীর ভেতর আটকিয়ে রাখ বার উদ্দেন্তে তাকে স্ব- 
গোষীর মধ্যে বিয়ে করবার জগ্ত অন্থমতিমাত্র নয়, হুকুম পর্বস্ত জারি করা হয়। 

গ্রোট-লিখিত প্গ্রীসের ইতিছান* পাঠে জান! যায় যে, গ্রাপদেশের, 
বিশেষভাবে, এখেনীয় অমান্জের গোঠীজীবন নিয়লিখিত আইন- -কাছুনগুলো দ্বারা 
নিয়ন্ত্রিত ছিল £__ 

(১) র্বনীন ধর্মী উৎসবসমূছ ; নির্ধি্ঈ কোন দেখার জন্মানের নে 
€পৌরহিত্যের এফচেটে বিশেষ অধিকার । এই দেবতা গোষ্ঠীতিনগে গণ্য । 
এই ছিলেবে দেবতা ছিল বিশেষ পদ বীযুক্ক। 

, দরনীন গোরহান (দেষোস্ছেনিসের বং ী)। 


১০৮ পরিবার, সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি 


(৩) পারস্পরিক উত্তরাধিকার । 

(8) বলপ্রয়োগের বিরুদ্ধে সাছাধা, সংরক্ষণ ও সমর্থনের পারম্পরিক বাধা- 
বাঁধকত]। 

€৫) অনাথ ও উত্তরাধিকারিণী মেয়েদের সম্পত্তি রক্ষা ও কতকগুলো! বিশেষ 
বিশেষ ক্ষেত্রে গোরীর ভেতরেই বিয়ে করার পারম্পরিক দায়িত্ব ও অধিকার । 

&) অন্ততপক্ষে কতকগুলো! ক্ষেত্রে দুক্ত যৌথ সম্পত্তি ভোগদখল। এবং 
তার নিজের আর্কন (ম্যালিস্টেট ) এবং ধনাধ্যক্ষ। কয়েকটি গোঠী নিয়ে 
গঠিত ফে্রী ছিল শিথিল ধরণের প্রতিষ্ঠান। এখানেও গোষ্ঠীর মত কতকগুলো 
পারম্পরিক দায়িত্ব ও অধিকাঁর ছিল। বিশেষত ফেত্রীর কোন সদন্তের হত্যার 
প্রতিশোধ গ্রহণ এবং কতকগুলো! ধর্মীর পালপার্বণ সমবেতভাবে অনুষ্ঠানের 
লময় এই সমস্ত দায়িত্ব ও অধিকার বিশেষভাবে প্রতিপালিত হতে ; এক-একটা 
উপজাতির ফ্রেব্রীগুলোও বছরের মধ্যে কয়েকট। নির্দিষ্ট তিথিতে একত্র মিলে 
ধর্ম-উংসবার্দি পালন করতো। এই সময় অভিজাতকুল ( ইউপাত্রিএদেস্‌) 
থেকে নির্বাচিত উপজ্াতি-নেত1 ( ফিলোবাসিলিউস্‌) কর্তৃত্ব করত। 


গ্রোট এই পর্যন্ত লিশিবন্ধ করেন। মার্কস এই সঙ্গে নিম্নরূপ কতকগুলো) 
কথা জুড়ে দেন ঃ “গ্রীক গোঠী-প্রথায় অসভ্য (খা ইরোকোয়াদের ) অবস্থার 
পরিচয় জন্রান্ত অবস্থাতেই দেখ তে পাওয়া যাঁ়।” আরো কিছুদূর গবেষণা 
চালালে মার্ক লের মতবাদ আরো! বেশি সত্য বলে গ্রতীতি জন্মবে। 
কারণ, গ্রীক গোষঠী-গ্ধায় নিযনলিখিত লক্ষণ গুলোও বর্তমান ছিল ;-_ 


(+) দ্বনক-বিধি অহ্সারে বংশ-পরিচয়। 


(৮) কেবলমাত্র উত্তরাধিকারিণী ছাড়া গেঠীর মধ্যে বিয়ে নিষিদ্ধ ছিল। 
রীতিষত অরিনাত্গ জারি করে এই ব্যতিক্রমের ব্যবস্থা করা হয়। কাজেই 
বিয়ের প্র।চীন প্রথ। থে গ্রাক-সমান্দেও গ্রচলিত ছিণ তাছ বেশ প্রমাণ পাওয়া 
যায়। বিয়ের পর নারী তার গোষ্ঠীর ধর্মীর রীতিনীতি ত্যাগ করে সটান ভার 
স্বামীর গোষ্ঠীর ধর্মকর্ম গ্রহণ করে, তার স্বামীর ফ্রেত্রীরও অন্তভূক্ধি হয়। বিয়ের 
লনাতন গ্রথ। জন্নুপারেই এইরূপ নিষ্পন্ন হয়। এই প্রথ| এবং পদ্দিকা়ার্কাস. 
গ্রন্থের বিখ্যাত অন্ুচ্ছেঘ থেকে বেশ বোঝ বায় যে, গোর বাইরে বিয়ে-লাদী 
করাই ছিল দস্তর। বেকার তার “চারিকল্স্‌” গ্রন্থে প্রত্যক্ষতাবেই অনুমান 
করে নিয়েছেন যে, শ্বগেঠীর ভেতরে কাউকেই বিয়ে করতে দেওয়া হতো ন|। 


চতুর্থ অধ্যায় ১৪৯ 


(৯) বাইরের লোককে গোষ্ঠীর ভেতরে পোষ্যনপে গ্রহণ। পরিবারই 
পোষ গ্রহণ করতো | তবে এন্ন্ত বর্বজনীন উংলব-আড়ম্বরের ব্যবস্থা করতে 
হতো | পোষ্য গ্রহণ কিন্তু কালে-ভদ্রে ঘটতে]। 

(১৭) সর্দার-নির্বাচন ও তাদেরকে পৰচ্যুত করার অধিকার। এই লর্দারকে 
বলা হ'তো আর্কণ। প্রত্যেক গোষ্ঠীরই এক-একজন আর্কণ থাকৃতো। কিন্ত 
এই আর্কণ পদ্ধ কোন লময়েই কোন বিশেষ পরিষারের বংশগত্ত হতে দ্বেখা যায় 
নি। বর্বর যুগের শেষ স্তর ছাড়া খাটি বংশগত উত্তরাধিকার কারেম হওয়া 
অসম্ভব বলেই মনে হয়| কারণ, যেখানে ধনী নিধন লকলেরই গোঠীর ভেতরে 
সম্পূর্ণ লমান অধিকার ছিল তার সঙ্গে ওটার কোনই জামঞ্জন্ত নেই। 

কেবলমাত্র এতিহাপিক গ্রোট নহেন, নীয়েবুর ও মোমেন প্রমথ পূর্ববর্তী 
প্রাচীন যুগের শ্রীতিহা৷লিকগণ পকলেই গোঠী লমস্তা সমাধানে অক্ষম হয়েছেন। 
গোী-প্রথার কতকগুলো! লক্ষণ ও বিশেষত্ব সম্পর্কে নিভূলি পরিচয় প্রধান 
করলেও শুরা গোষ্ঠীকে সকল সময়েই কতকগুণো পরিবারের সমবায় বলে 
মনে করেন। কাজেই, তার! গোষ্ঠীর স্বরূপ ও উৎপত্তি সম্পর্কে আদৌ নিভূল 
ধারণ! করতে পারেন নি। প্রাচীন গোষী-প্রথায় পরিবার কোন কালেই 
একক সামাজিক কেন্দ্রূপে গণ্য হয় নি। পরিবারকে এইভাবে ধারণা করাও 
চলেনা । কারণ, স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই ছুটো বিভিন্ন গোষ্ঠীর লোক। পুরাপুরি- 
ভাবে গোঠী ফ্রেত্রীর অস্ততুক্তি; ফ্রেত্রীও তেমনি উপক্জাতির অন্ততৃক্তি। কিন্ত 
পরিবারের অধেকের মাণিক পুরুষের গোষ্ঠী; আর বাকি আধখানার মলিক 
নারীর গোষ্ঠী। রাষ্ট্র ও সরকারি আইন-কানুনে পরিবারকে স্বীকার করে না। 
বর্তমানে মাত্র দেওয়ানী আইন-কান্থনে এর অন্তিত্ব রয়েছে। কিন্তু তাহলে 
হুবে কি? আমাদের ইতিহাস অন্ত ধ্যান-ধারণার উপরেই গঞ্ধিয়ে উঠেছে। 
একনিষ্ট-বিবাহমূলক পরিবার লভ্যতার প্রায় সম-সাময়িক হওয়! সত্বেও 
খীতিহািকগণ একনিষ্ট-বিবাহ-মুলক পরিবারকে মূল একক কেন্তকপে ধরে নিয়ে 
তাকে অবলম্বন করেই লমাঞ্গ ও রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে--এই রকম প্রচার করেছেন। 
অষ্টাদশ শতাবীর পর থেকে এই মতবাদ অকাট্যরূপেই গ্রচা্সিত হ'য়ে আস.ছে। 

মার্কল এর সঙ্গে তার নিদ্রের অভিমত জুড়ে দিয়ে বলেন, “গ্রোট 
মহাশয়ের এটাও লক্ষ্য কর! কর্তব্য যে, পুরাতত্বের ভেতর দিয়ে গ্রীকরা তাদের 
গোরষ্ঠীগুলোর লন্ধান পেলেও গোষ্গুলে! পুরাতত্বের চেয়েও পুরাতন। গোষ্ঠী- 
গুলোই দেবদেবীদের কাহিনীবুক্ত পুরাতবপমূহ গড়ে তুলে ।” 


১১০ পরিবার, অম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি 


, খ্যাতনাম। ও নির্ভর-যোগ্য সাক্ষী হিসাবে মরগ্যান গ্রোট, সাহেবের লেখ। 
থেকে উদ্ধত করাই শ্রেযঃ মনে করেছেন । গ্রোট, আরো বলেন যে, এখেনীয় 
সমাদ্ধের প্রত্যেকটি গোষ্ঠী আপন আপন কল্পিত পূর্বপুরুষের নাম গ্রহণ করে। 
সোলনের পূর্ববর্তী ঘুগে, এমন কি, গার পরেও উইলের ব্যবস্থা না থাক্‌লে গোষ্ঠীর 
সমস্ত লঘস্ত মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির উত্তরাধিকার বনে যেতো। কোন লোক খুন 
হলে, প্রথমত, তার আত্মীর-ম্বজন, তারপর গোঠীর সমস্ত লোক এবং শেষপর্যন্ত 
ফ্রেত্রীর লোকজন সকলেই বিচারালয়ে হাছির হয়ে আসামীকে শাস্তি দেওয়ার 
ব্যবস্থা করতো ; “গোষ্ঠী ও ফ্রেত্রীর ভিত্তির উপরেই প্রাচীন এথেনীয় সমাজের 
অধিকাংশ আইন-কানুন গড়ে উঠে ।” 

একই পূর্বপুরুষ থেকে গোষ্ঠীর উৎপত্তি লম্ঝাঁতে গিয়ে “ইস্কুলে পড়া 
নীতিবাগীশেরা” (মার্কস. ) গলদ-ঘর্ম হয়ে পড়েছেন। আদি পুরুষকে নিছক 
কাল্পনিকরপে ঘোষণা করে ও পরস্পরের লঙ্গে সম্পূর্ণনূপে সম্পর্কহীন 
কতকগুলো পরিবার ষে কিতাবে গোষ্ঠীরূপে গড়ে উঠলো তা বুঝাতে গিয়ে 
তারা একেবারে কিংকর্তব্যবিমূট হককে পড়েন। কিন্তু তাহলে হুবে কি? 
গোঠীর অস্তিত্ব ও স্বরূপ ঘেন-তেন-গ্রকারেণ বুঝাতেই হবে । কিন্তু এই অসম্ভব 
সাধন করতে গিয়ে তাঁরা! কেবলমাত্র কথ।র তুবড়ীই ছুটিয়েছেন। “বংশ-লতিকা। 
গ।আাখুরি গল্প, কিন্তু গোঠী বাস্তব দ্রিনিস।” শতচেষ্টা করেও তারা এর 
বেশি-কিছু আবিষ্কার করতে পারেন নি । গ্রোটে শেষপর্যস্ত বলেন, 
(প্রক্ষিগ্ত অংশগুলো মাঝের ) “আদিপুরুষ থেকে গোষ্ঠীর উৎপত্তি সম্বন্ধে বড় 
বেশিকিছু শুনা যায় না। কারণ কেবলমাত্র বিশিষ্ট ও সম্মানীয় ফোন কোন ব্যাপারে 
কালেভজ্রে এ-নঘদ্ধে সাধারণো আলোচিত হয়ে থাকে। কিন্ত বড় বড় 
গোষ্ীগ্ুলোর মত, ছোট খাটে। গোষ্ঠীগুলোর মধ্যেও [ ছোটথাটো গোষ্ঠীর 
বেলাতেও ? এ-ষে তাঞ্জব ব্যাপার, গ্রোট মহাশয়! ] সর্বজনীন ক্রিগ্লাকাঁণ্ডের 
রেওয়াজ ছিল [ বড়ই আশ্চর্যের বিষয়, গ্রোট মহাশয়! ] এবং অতি-মানব আদি 
পুরুষ ও বংশলতিকার অস্তিত্ব দেখা বায় ঃ সমস্ত গোঠীরই আদর্শ ও বুনিয়াদ 
একই ধরণের [ প্রো. মহাশয় ! গোঠীগুলোর পক্ষে ইহা! নেহাৎ আদর্শমাত্র নয়। 
গোষ্ঠীর পক্ষে ইহাই হচ্ছে ব্হিক ও বাস্তব 1” 

এ-সম্বদ্ধে মর্্যান্‌ যে উত্তর দেন মার্ক স.তার সারমর্ম নিয়যূপ-ভাষায় লিপিবদ্ধ 
করেন : 'মান্ধাতার আমলের গোর্ট-পরথা অনযাযী শোণিত-স্পর্কের রীতি-নীতি- 


গুলে। অন্তান্ত জাতীয়দের মত গ্রীকদের মধ্যেও একদা] প্রচলিত ছিল। কাজেই, 
৬ 


চতুর্থ অধ্যায় ১১১ 


গো্টীর লোকজনের *ধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের ধ্যানধারণা গ্রীকদের মধ্যেও 
অব্যাহত ছিল। নিতান্ত গ্রয়োজনবশে শৈশব অবস্থা থেকেই সকলে ত1 শিখে 
রাখতো পরে ধখন একনিষ্ট-বিধাহ্মুূলক পরিবার দেখা দেয়, তখন ইহ। সকলেই 
ভুলে যায়। গোষ্ঠীর নাম থেকে পরে বংশ-লতিকার সৃষ্টি হয়। এর তুলনায় 
একনিষ্ট-বিধাহমূলক পরিবারের বংশ-তালিক! নিতান্ত অকিঞিৎকররূপে গণা হয়। 
এই নাম থেকে বেশ বোঝা যায়, যাঁদের মধ্যে এর প্রচলন তারা নিশ্চই এক 
বংশসস্ৃত | কিন্তু গোষ্ঠীর বংশধারা এতদূর অতীত পর্যস্ প্রসারিত যে, লোকজনের 
পক্ষে পারম্পরিক সম্পর্ব নির্ণয় বাঁ তা প্রমাণ করা একরূপ অপন্তবই বিবেচিত হয়। 
মাত্র বিশেষ বিশেষ কতকগুলো ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত অল্প প্রাচীন আদিপুরুষদের 
বংশধরদের পক্ষে নিজেদের সম্পর্ক-নিধ্ধারণ সন্ভব হতে পারে। দ্বত্বক গ্রহণের 
দৃষ্টান্ত ব্যতিরেকে বংশ নামই এক আবিপুরুষদের প্রমাণ, চরম গ্রমাগঈ বটে। এরুপ 
অবস্থায় গ্রোট্‌ বা৷ নীবুরের মত গোষ্ঠীর ভেতরকার সম্পর্কগুলে! অস্বীকার করা 
ব। ইপুলে। সম্পূর্ণরূপে আজগুবি বা কল্পনাপরস্থত মনে কর “আদর্শ” বৈজ্ঞানিক 
অর্থ।ৎ রুত্ব্বার-গৃের গ্রস্থবীটদের পক্ষেই শোভা পাযী। ক্রকর্নি্ট-বিবাছের 
আমলে গো্টীগত সম্পর্ক ও আত্মীয়তা দুর অতীতের বিষয়বস্ততে পরিণত হয় 
আর এইগুলোর লাক্ষাৎ বা পরিচয় পুরাতত্বের কাল্পনিক কাহিনীর মধ্যেই 
দেখতে পাওয়া যায়। কাজেই, পণ্ডিত-মূর্থরা সিদ্ধাস্ত করে বসেন যে, কাল্পনিক 
বংশলতিক! থেকেই বাস্তব গোঠীর উৎপত্ধি হয়েছে ।” 

আমেরিকানদের মধ্যে প্রচলিত প্রথার মতই ফ্রেন্রী ছিল ছুহিতৃস্থানীয় 
কয়েকটি গোঠীকে 1নফে গঠিত জননী-গোর্ঠী; এই জননী-গোষ্ঠী একই-আদি 
পুরুষের নিশানা বলে দিয়ে ছৃহিতৃস্থানীয় গোষ্ঠীগুলোকে শ্ীক্য-সংবন্ধও করতো। 
গ্রোটের মতে “ছেকেতাউসেণর ফ্রত্রীর সম-সাময়িক গোঠীগুলো৷ যোল পুরুষ উত্তরে” 
অবস্থিত কোন আদি দেবতার বংশধর” কাজেই এই ফ্ত্রীর অন্ততুক্ত 
গোষ্ঠীগুলো পরম্পরের ভ্রাতৃস্থানীয় ছিল। কবি ছোমারও এক বিখ্যাত অনুচ্ছেতে 
ফ্রেত্রীকে সামরিক কেন্ত্ুরূপে উল্লেখ করেছিলেন। এই অনুচ্ছেদে নেস্টর 
আগামেয়নকে উপদেশ দেন : “ফ্রেত্রী ও উপজাতি হিসেবে পৈন্ত সমাবেশ কর। 
এতে ফ্রেত্রী ফ্রেত্রীকে আর উপজাতি উপজাতিকে লাহাধ্য করতে পারবে 1” 

ক্রেত্রীর কোন লোক বিদেশীর হাতে মারা পড়লে তাকে শাস্তি দেওয়ার 
অধিকারও ফ্রেত্রীর ছিল। এতেই বোঝা ধায়, অপেক্ষাকৃত আদিবুগে ফ্রেত্রীর 
রক্তের গ্রতিশোধ গ্রহণের কর্তব্যও ছিল। তাছাড়া ফ্রেত্রীর সাধারণ মন্দির 
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ও প|ল-পার্বধ্রে ব্যবস্থা ছিল। বান্তবিকপক্ষে, গ্রাচীন আর্ধদ্ষাতিস্ুলভ 
গ্রকৃতি-পুজা থেকে গ্রীক পুরাত্ ফ্রেত্রী ও গোষঠীগুলোর কল্যাণে এবং এইগুলোর 
আওতাতেই গড়ে উঠে। ফ্রেত্রীরও একজন অধ্যক্ষ সর্দার থাকৃতো!। একে 
বল। হতো “ফে্রিয়ার্কোস্‌্ | স্থ কুলাজের মতে, গ্রাত্যেক ফ্রেত্রীর পরিষদ 
ছিল। পরিষদ রীতিমতো বিধি-নিষেধ জারি করতো] এবং বিচারালয় ও 
শাদনতান্ত্িক প্রতিষ্ঠান হিসেবেও কা করতো। পরবর্তী যুগে রাষ্ট্রের আমলে 
গোষ্ঠী উপেক্ষিত হ'লেও ফ্রেব্রীর হাতে কতকগুলো! সরকারী কাঙ্গ-কর্মের ভার 
খপিত ছিল। 

পরম্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করে*টি ফ্রেত্রী নিয়ে এক'একট উপআতি গড়ে 
উঠ.তো। এটিক। প্রদেশের চারটে উপজাতি, প্রতোক উপক্রাতি তিন-তিনটে 
ফ্রেত্রী আর প্রত্যেক ফ্রেত্রী ত্রিশটা! হিসেবে গোঠীতে বিভক্ত ছিল। এই 
ধরা বীধা গঠনপ্রণালী দেখে মনে হয়, স্বাভাবিক ক্রম-বিকাশে স্বেচ্ছায় ও সঙ্ঞানে 
হত্তক্ষেপ ক'রে এক নতুন শ্রেণী-বিভাগের পত্তন করা হয়। কিন্ত কখন এবং 
কি জন্ত এই হপ্তক্ষেপ কর! হয়, শ্রীক ইতিছাস সে-নস্ন্ধে নীরব। শ্রীকদের 
নিজেদের স্থৃতির দৌড়ও বড়জোর ““বীরযুগ” পর্যন্ত পেশছ্তে পেরেছে । 

গ্রীকরা অপেক্ষাকৃত অপরিসর এলাকা ঘে'যার্থেষিভাবে বাস করতো । 
এইক্রন্ত আমেরিকার জঙ্গল-সমাকীর্ণ ভূভাগে কথিত ভাষাগুলের মধ্যে যেভাবে 
পার্থক্য ঘটবার অবসর পায় গ্রাক মু্ধুকে তেমন ঘটবার অবসর পায় নি। 
তালবেও দেখা যায় গ্রীস দেশেও মাত্র এক্কই মূলভাষার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত 
উপজ।তিগুল! বৃহত্তর উপজাতি লমবায়ে মিলিত হয়। ছোট্ট এটিক। গ্রদেশেরও 
নিত্বশ্ব ভাষা ছিল। পরে এই ভাষাই গ্রীক গগ্ত-সছিত্যের চল্তি ভাষায় 
পরিণত হয়। 


ছোমারের কাব্যসাহিত্যে আমরা গ্রীক উপজরাতিগুলোকে ছোট ছোট 
'্লাতিতে পত্ঘবন্ধ অবস্থায় দেখতে পাই। জাতিগুলোর মধ্যে গোঠী, ফ্রেত্রী ও 
উপজাতির স্বাধীনতা অক্ষ অবস্থাতেই ছিল। এর মধ্যেই গ্রীকরা দেওয়াল- 
ঘের! নগরে বাস করতে আরম্ভ করে। পঞ্তযুথের বংশবৃদ্ধি, কৃষির প্রলার . ও 
হাতে-তৈরি শিল্প-দ্রয্যের রেওয়াজ গুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জনসংখ্যাও বেড়ে 
লে। জনগণের মধ্যে ধন-লল্পদের পার্থকাও বেশ পরিস্ফুট হয়ে উঠে। 
কানেই, আদিম বুগের স্বাভাবিক গণতস্ত্রেরে মধো অভিজতসম্প্রদায় মাথ। 
তুলতে আরগ্ করে। লবচেরে ভাল জমি দখল করা, বিশেষত, লুট-তরাছের 
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লোতে ছোট ছোট জ।তিগুলোর মণ্যে দিনরাত লড়াই লেগেইথাকে | ঘুদ্ধ- 
বন্দীদের গোলামে পরিণত করার রেওয়াজও তখন গ্রীক-সমাজে সুগ্রতিঠিত। 

এই লমন্ত উপঞ্জাতি ও ছোট ছোট আাতিগুলোর শালন প্রণালী নিয় ধরণের 
ছিল £- 

(১) স্থায়ী শাসন-স্গমতা কাউন্সিলের (বুলে) হাতে ন্তত্ত ছিল। প্রথমত, 
খুব সম্ভব গোরষ্ঠীপতিদের নিয়ে ইহা গঠিত হলেও পরে যখন গোষ্ঠীর সংখ্যা 
খুব বেড়ে যার তখন মনোনয়ন-প্রথা কায়েম করা হয়। ফলে,'অভিজাতর৷ 
নিজেদের ক্ষমতা-প্রতিপত্তি আরো বাড়িয়ে নেওয়ার সুযোগ লাভ করে। 
দিয়োনিনুঘুদ্‌ বীরঘুগের কাউন্দিলকে অভিজাত'দৈর (ক্রাতিস্টয়) দ্বারা গঠিত 
বলে বর্ণনা করেন। গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে একমাত্র কাউদ্দিলই চরম সিদ্ধান্ত 
গ্রণের অধিকারী ছিল। এস্খিলুস্‌ নাটকে দেখ। ধায়, ঘিবস, দেশের কাউদ্দিলে 
এতেওক্ল্সের মৃতদেহ সম্মানের সঙ্গে গোর দেওয়ার আদেশ দেওয়া হয়? 
কিন্তু পলিনিসেসের শব কুকুর দিয়ে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হয়! রাষ্ট্রে 
পত্তন হওয়ার পর কাউন্সিল সিনেট লভায় পরিণত হয়। 7 

(২) গণ-পরিষদ (আগোর!) £_ইরোকোয়াদের মধ্যে আমরা দেখেছি, 
কাউদ্সিল বা পরিষদ্দেণ অধিবেশনের সময় নর-নারী লকলেই তার চারদিকে 
ঘিরে দাড়ায়। এর! শৃঙ্খণার সঙ্গে হস্তক্ষেপ ক'রে পরিষদের সিদ্ধান্তে প্রভাব 
বিস্তার করে। ছে'মার যুগের গ্রাকদের মধ্যেও এইভাবে দীড়ানোর প্রথা! 
গড়ে উঠে। প্রাচীন জার্মান ভাষায় তাকে বল হয় “উম্‌স্টাওডঃ | প্রাচীন 
জার্মান সমাজের দস্তরও ছিল এই ধরণের । জরুরী বিষয়গুলো সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত 
গ্রহণের অন্ত কাউন্সিলই আগোরার অধিবেশন আহ্বান করে। প্রত্যেক 
পুরুষেরই অধিবেশ্রনে কথা বলার অধিকার ছিল। জোরে চেঁচিয়ে বা হাতের 
ইলারাঁর় মতামত জ্ঞাপন করা হতো। যে-কোন বিষয়ে আগোরার সিদ্ধান্তই 
চরমরূপে গণ্য হ'তো। কারণ সোম্যান তীর 'গ্রীকের পুরাবৃত্ত নামক গ্রন্থ 
বলেন, “যদি কোন ক|জে সমস্ত লোকের সহযোগিতার প্রয়োজন হ'তে! 
তাহলে তাদেরকে যে কিভাবে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাধ্য কর! হ'তো, ছোমাঁর 
তাঁর কোন দ্বিশেই দেখান নি।”» বাস্তবিক পক্ষে তখনকার দিনে প্রাপ্তবয়স্ক 
প্রত্যেক পুরুষই ছিল যোদ্ধা । জনগণ থেকে তখন পৃথক এমন কোন রাষ্ট্রশক্তির 
উদ্ভব হয়নি, যেশক্তি অনগণের বিরদ্ধে প্রযুক্ত হতে পারে। আদিম গণতন্ত্র 
তখনো! পূর্বমাত্রায় শক্তিষান। কাউদ্দিল ও বাসিলিউলের শক্তি ও মর্াদা 
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সম্বন্ধে ফোন কথা বলতে হ'লে এই বাস্তব তথাট। মনের মধ্যে আন্তে 
হবে। 

€৩) শৈন্তবাহিনীর নায়ক (বালিলিউস.)।-_এ-সমবন্ে মার্ক ল. নিয়রূপ 
সমালোচনা করেন 3 “ইউরোপীয় পর্ডিত সমাজের অধিকাংশ রাঅ-রাওড়াদের 
আজন্ম দাস। এ'র! বাসিলিউসকে আধুনিক যুগের জার্বভৌম-ঙ্গমতাযুক্ত রাজা 
মনে করেছেন। ইয়াংকী গণতন্ত্রী (রিপাবণিকান ) মরগ্যান এই মতবাদের 
প্রতিবাদ করেন। ঠাট্টা হ'লেও মিষ্টভাষী গ্লাডস্টোন ও ত্ঠার "যুভেম্তস, মুনি” 
গ্রন্থ স্দ্ধে তিনি খাটি সত্য কথাই বলেন। মিঃ মর্্যান বলেন, “মিঃ গ্লাডস্টোন্‌ 
পাঠকদের কাছে বীরধুগের গ্রীক সর্দারদের রাঁ-রা্ড়া ও ভদ্রলোক বলে 
বর্ণনা করলেও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, ্যোষ্ঠপুত্রের দাবি-দাওয়। সংক্রান্ত 
প্রথা বা আইনের সংজ্ঞ! সু্থাতিনক্মভাবে না হলেও পর্যাপ্তভাবে নির্ধারিত 
হয়েছে ।” বাস্তবিকপক্ষে গ্লাড.স্টোন নি্ে ভালভাবেই উপলব্ধি করে থাকবেন 
যে, সুক্ষ তিনুক্্রভাবে না হ'লেও পর্যাপ্ততাবে নির্ধারিত এই আইনট। না থাকলেই 
ভাল হতো ।””” ও 

ইরোকোয়া ও অন্তান্ত ইত্ডিয়ানদের মধ্যে সদরণারদের পদ যে কতটা বংশ- 
পরম্পরাগত ছিল তা আমরা অনেক আগেই দেখেছি। সাধারণত, গোষ্ঠীর 
আবেষ্টনীর মধ্যে এই সমস্ত পদই ছিল নির্বাচন-লম্মত। এই হিপলেবে এই সমস্ত 
পদ্ব লম্পর্কে গোঠীর বংশানুক্রমিক অধিকার ছিল বলা যেতে পারে। কালক্রমে 
এই সমস্ত শুন্ত পদ পূরণের সময় গোষ্ঠীর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তি অর্থাৎ ভাই 
অথব। ভাগিনেয়ের দাবি সকলের আগে গণ্য হয়। তবে কোন কারণ বশত 
অযোগ্য বিবেচিত হলে অবস্থা অন্তরূপ দাড়াতো। জ্নকবিধিশানিত গ্রীকদের 
ভেতরে বাপিলিউস. পদ সাধারণত পুত্র বা পুত্রদের মধ্যে একজনকে দেওয়া! হতো। 
এর অর্থ এই যে, গণভোটের দ্বারা পুত্রের পক্ষে এইরূপ অধিকারের দাবি স্বীকৃত 
হুয়। বংশানুক্রমিক অধিকার হিলেবে পুত্র যে সো! মৃত জনকের পরিবর্তে 
বানিলিউপ পদ দখল করে তার কোন প্রমাপই পাওয়া যায়না । এখানে ইরো- 
কোয়। ও শ্রীকের মধ্যে গে[ীর আবেষ্টনীর ভেতর নির্দি্ট কতকগুলো অভিজাত 
পরিবারের হত্রপাত আর গ্রীকদের মধ্যে ভাবী যুগের বংশাহ্ক্রমিক নেতৃত্ব পদ 
বা রাজতন্ত্রের প্রথম নুচন! দেখা যায় এইমাত্র। মোটের উপর, এইরপ সন্তাবনাই 
দেখা যায় যে, গ্রী কদের মধ্যে জনলাধারণই বাঁসিলিউপ, নির্বাচন করতো অথব! 
অন্ততপক্ষে, তাদের শাসনযন্ত্র কাউন্দিপ বা আগোরার সমর্থন নতুন বাপিলিউলের 
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পক্ষে অবশ্ত-প্রয়োজনীয় ছিল। রোমানদের মধ্যে 'রাছা, অর্থাং রেক্সকেও 
এইভাবে নির্বাচিত হতে হ'তো। 

ইলিয়াঘ. গ্রন্থে অন-শাসক আগামেয়নকে গ্রীকদের সর্বোচ্চ রাজারূপে 
মনে করা যায় না। এক অবরুদ্ধ শহরের সাম্নে ফেডারেল আর্মীর সর্বোচ্চ 
সেনাপতিরূপেই তাঁর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ বা পরিচয় ঘটে। গ্রাকদের মধ্যে 
যখন দলাদলি স্থষ্টি হয় তখন ওদিসিউস তার এই গুণ সম্পর্কে মনোজ্ঞ ভাষায় 
বলেন £ বহু লোকের সেনাপতিত্ব ভাল জিনিস নয়; একজন সেনাপতিত্বের ভার 
গ্রহণ করুক, ইত্যাদি। (এর সঙ্গে রাজ-মহিমাবিষয়ক অংশট! পরে জুড়ে দেওয়া 
হয়েছে। )“ওদিলিউস, এখানে গবর্মেপ্টের ধরণ-ধারণ সম্বন্ধে বক্তৃতা করেননি; 
রপক্ষেত্রে সবোচ্চ সেনাপতির আদেশ মেনে চলার জন্তে তিনি সকলকে আহ্বান 
করেছেন। ট্রয় নগরীর সম্মথে সমুপস্থিত গ্রীকদের মধ্যে আগোরার কার্যকলাপ 
পুরাপুরি গণতান্ত্রিকই রয়ে গিয়েছে। আখিলেল যখন লুষিত দ্রব্যাদি বণ্টনের 
কাহিনী বর্ণনা করেন, তখন তিনি আগামেয়ন বা অপর. ন.ক্দলিউসের 
হাতে ভার অর্পণ না করে আখায়েনের পুত্রদের অর্থাৎ অনসাধারণের হাতেই 
বাটোয়ারার ভার দেন। “ভিউস-সনভূত” ব! জিউস-গ্রতিপালিত ইত্যাদি বিশেষণের 
মধ্যেও কোন কিছুর প্রমাণ পাওয়া বায় না। কারণ প্রত্যেক গোঠীই কোন-নাঁ 
কোন দেব-বংশ-সস্তুত। উপজাতির নেতা কোন “উচ্চ দ্বেবতার” বংশজ1ত এই 
মাত্র য! ব্যতিব্রম। এখানে নেতাকে জিউসবংশসভ্ভৃত বলে বর্ণনা! করা হুয়। 
এমন কি, ব্যক্তিগতন্বাধীনতা-বর্জিত মানুষ, যথ! শৃকর-পাঁলক ইউমিউস. এবং 
আরো অনেকেও দেবতার বংশধর ( দ্িওই ও থিওই )। ইলিয়াদের তুলনায় 
নবীনতর “ওদিসি” গ্রন্থেও একই ধরণের মতবাদ প্রচলিত। ওদ্দিসি গ্রন্থে 
ছুত মূলিয়ূন ও অন্ধগায়ক দেমোদোকাসকেও “বীর” রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। 
গ্রীক লেখকগণ হোমার-ব্ণিত তথাকথিত রাজপদ্কে বানিলিয়ারূগে উদ্লেখ 
করেছেন (কারণ, সৈম্তবাছিনীর অধিনায়কত্বই রাজপদদের প্রধান বিশেষত্ব )। 
সংক্ষেপে বল্‌তে গেলে, একই সময়ে কার্ধরত কাউীহ্দল ও পরিষদ সহ বালিলিয়া 
কেবলমাত্র লামরিক গণতন্ত্রের পরিচয়ই প্রকাশ করে |” (মার্কজ.) 

লামরিক দায়িত্ব ছাড়া বাঁলিলিউস, পুরোহিত ও বিচারকের কাছ্ছও করতে|। 
তবে বিচারের কাজ যে কিভাবে চালাত তার কোন সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া 
ধার না। উপজাতি বা উপঞ্জাতি'লঙ্মের লর্বোচ্চ প্রতিনিধিরূপে বাসিলিউল 
পৌরহিত্যেরও অধিকারী ছিল | কিন্তুকোন স্থানে তার শাসন-ক্ষমতার 


১১৩ পরিবার, লম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি 


পরিচয় পাওয়! ধাঁয় না। তিনি পদ্বাধিকার বলে কাউন্সিলের দন্ত ছিলেন, 
এই মাত্র বলা যায়। ভাষাতত্বের দিক থেকে বাপসিলিউদ শবের রাজা বা 
“কি শষ দিয়ে তমা করা ঠিকই হয়েছে। কারণ, “কিং (কুনিং) শব 
_ দকুলি। বা 'কুক্ধে' শব থেকে উৎপন্ন | শেষোক্ত ছুটে। শষেরই অর্থ গোষ্ঠীপতি । 
কিন্ত বর্তমান যুগে 'রাজা+ শব বলতে আমরা যা বৃঝি বাঁলিলিউন শব্দ সেই অর্থে 
প্রয়োগ করলে মহাত্রমে পতিত হতে হবে। থুসিডাইডন্‌ প্রাচীন যুগের 
বাণিলিয়াকে পাত্রিকে? অর্থাৎ গোষ্ঠীন্ভূত বলে বর্ণনা করেন। তর মতে, 
বালিলিয়ার একৃতিয়ার ও অগধ্রিকার রীতিমত লীমাবদ্ধ ছিল! এরিস্টটল্‌ 
বীরযুগের বাপিলিয়াকে স্বাধীন জনগণের উপর নেতৃত্বরূপে বর্ণন! করেন। তাঁর 
মতে বাঁসিজিউপ ছিল লড়াইয়ের নায়ক, বিচারক ও সবেচ্চ পুরোহিত; সে 
পরবর্তী ুগ-ম্মত পাপন ক্ষমতার জ্ধিকারী ছিল না মোটেই। (১) 


কাজেই দেখা যায় যে, বীরযুগের গ্রীক জাতীয় কাঠামোর ভেতরে প্রাচীন 
গোষ্জী-বিস্টানি পুরোঁু!র জীবস্ক অবস্থাতেই রয়েছে। কিন্তু এর ভেতরে গোঠী- 
প্রথার বিলুণ্ত ছওয়ার সুচনাও পরিশ্মুট হয়ে উঠে জনক-বিধি ও সম্পত্তির উপর 
সন্তান-সন্ততির অধিকার বর্তাঁবার সঙ্গে সঙ্গে পারিবারিক বেষ্টনীর মধ্যে ধনসঞ্চয় 
করার রেওয়াজ প্রবতিত হয় । ফলে, পরিবার গোষঠীর বিরোধী প্রতিষ্টানরূপে 
মাথা তুলতে আরম্ভ করে। বংশানুক্রমিক আভিজাত্য ও রাজতন্ত্রের শুচনার লঙ্গে 
লঙ্গে ধন-সম্পদ্দের অসাম্য গোষ্ঠীর গঠনতন্ত্র মূলে কুঠারাঘাত করতে আন্ত 
করে। প্রথমত যুদ্ধবন্দীদের ক্রীতদাসে পরিণত করা হতো; পরে উপজাতি, 





(৯ শরীক বাসিলিউস তথা আজতেক সামরিক সদণারদের আধুনিক যুগের রাঁজারপে 
গা কারে যথেষ্ট ভ্রান্ত ধারণার হৃষ্টি করা হয়েছে । শ্পেনীয়দের রিপৌ্ই এর জন্য দায়ী। 
প্রধমত, ভ্রান্ত ধারণার ও অতিরঞ্সিত ধারণার বশবর্তী এই সব রিপোর্ট লিখিত হ'লেও শেষে 
স্পেনীন্র ইচ্ছে করেই মিথ্যাচারের আশ্রয় গ্রহণ করে। মগর্যান্‌ সর্বপ্রথম এই সব রিপোর্টের 
তীত্র সমালোচনা! করেন। তিনি রীতিমতভাবে প্রমাণ করে দেখান যে, মেল্সিকোবাসীরা 
নিউ-মেস্িকোর পুয়েব লে! ইত্ডিয়ানদের চেয়ে উন্নতর হ'লেও বর্বর অবস্থার মধান্তরে ছ্থিল। এই 
সমস্ত ভূল-্রাসতিপূর্ণ রিগোরটগুলো৷ খভালে দেখ! যায়, মেঝ্সিকোবামীদের অবস্থা! নিয্রূপ ; 
তিনটে উপজাতি নিয়ে গড়। উপজাতি-দজ্ব ; কত কগুলো৷ উপজাতি এই সজ্বের অধীনত স্বীকার 
করে নিয়ে কর জে।গায়। এই দমস্ত উপজাতি ফেডারেল কাউন্সিল ও ফেডারেল সামরিক 
নেভা ্বার। শামিত হ'তো। শ্পেনীক্র! এই নেতাকেই “সস্রাট” বলে প্রচার করে ।”__ 
(এঙ্গেল্সের টাক ) 
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এমন কি, গোঠীর লোকজনকেও গোলামে পরিণত করা ঘস্তরে গাঁরণত 
হয়। নানা উপঞ্জাতির মধ্যে সনাতনী লংগ্রাম ক্রমশ গবাদি পণ্ড, 
গোলাম ও ধন-সম্পদ অধিকারের উদ্দেস্তে জলপথ ও স্থৃলপথের নিয়মিত লুঠ- 
তরাজে পরিণত হয়। যুদ্ধশাঙ্গামা ক্রমে ধন্লাভের উৎসরূপে গণ্য হয়, ধন- 
অল্প ক্রমে পরমার্থের মর্ধাদা লাত করে। গোঠীর দোছাই দিয়ে জোর-জবরদস্তি 
করে ধন-রত্ব আহরণ ন্যায-সঙ্গত বলে গণ্য হয়। কিন্তু একট। জিনিলের তখনো! 
অত্তাব ছিল। গোরঠী-প্রথার অমষ্টিগত এতিহের বিরুদ্ধে ব্যক্তির নব-অঞ্জিত ধন-রদ 
উপভোগের ব্যবস্থা আর ব্যক্তিগত সম্পত্তি পূর্বে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বিবেচিত 
হলেও তাহা রীতিমত পবিত্র ও মানব সমীঞ্জের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্ঠরূপে প্রচার 
করার মত কোন গ্রতিষ্ঠান তখনো কায়েম হয় নি। সম্পত্তি আহরণের 
প্রত্যেকটি কলা-কৌশল সব“সম্মতরূগে গ্রহণ করে ভ্রম-বধমান গতিবেগে ধন- 
লম্পত্তি বৃদ্ধির ব্যবস্থা! আর মানব-সমাঞ্জকে কতকগুলো! চিরন্তনী শ্রেণীতে বিভক্ত 
ক'রে ধনিক শ্রেণী গুলো! কর্তৃক সবছারা শ্রেণীগুলোর শোষণ ও_ শাসনব্যবস্থা 
চিরগ্থার়ী করবার মত কোন লজ্ববন্ধ চেষ্টাও মানব-মাজে রূপ পরিগ্রহ 
করেনি। 
অবশেষে এই প্রতিষ্ঠানটি দেখ। যায়। মানুষ রাষ্ট্র আবিষ্কার করে। 


০০০ 


পঞ্চম অধ্যায় 
এথেনীয় রাষ্ট্রের অভ্যুদয় 


কিভাবে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়, কেমন ক'রে গোষী-কাঠামোর শাখা-গ্রশাখা- 
গুলোর এইনূপ আংশিক রূপান্তর পাধন হয় এবং নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান গো্ঠী- 
কাঠামোর বাকি অংশটা ছেঁটে ফেলে এবং শেষপর্ব্ত খাটি রাষট্-কর্তৃপক্ষই বা 
কোন্‌ উপায়ে সমগ্র গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠানটার উচ্ছেদ সাধন ক'রে তার স্থান দখল করে 
বলে? গোষ্ঠীর আমলে সত্যিকার “গশস্ত্র জনগণ” গোষ্ঠী, ফ্রেত্রী ও উপজাতির 
ভেতর দিয়ে কেবলমাত্র আত্মরগ্ষার অন্ত যুদ্ধ করতো । লশস্ত্র “পরকারবাহিনী” 
ক্রমশ এদের স্থান অধিকার করে। রাষ্ট্র কর্তৃপক্ষের মেব। করাই এই বাহিনীর মূল 
উদ্েস্ত এবং তাদের অঙ্গুলি সঞ্চালনে জন-লাধারণের বিরুদ্ধে দীড়ানোও এই সম্ত 
সৈল্টের কর্তব্যে পরিণত। কি করেষে এই সমন্ত প্রথ| কায়েম হয় অন্ততপক্ষে, 
তার প্রাথমিক পরিচয় প্রাচীন এখেন্দসে ফে-ভাবে মিল্‌তে পারে এমন আর কোথাও 
সস্তব নয়। মগ্ধ্যান্‌ এই সব পরিবর্তনের মোটামুটি আতাস দেন। এর আথিক 
পটভূমি ও তার কারণ বিশ্লেষণ এর সঙ্গে আমাকেই যোগ করতে হয়েছে। 

বীরযুগেও এথেনীয় গ্রীকদের চারটে উপঞ্জাতি এটিকা প্রদেশে পৃথক 
পৃথক অঞ্চলে বাস করতো। চারটে উপজাতি বারোটা ফ্রেত্রীতে বিশ্ুক্ত ছিল। 
এই বারোটা ফ্রত্রীই জিক্রুপলের বারোটা শহরে পৃথকভাবে বসবাস করতো। 
শাসন-গ্রণালী ছিল বীরধূগ-সন্মত : গণ-পরিষদ, গণ-কাউন্দিল ও বাসিলিউদ্‌। 
লিখিত ইতিহাসের প্রতি যতদুর দৃষ্টিপাত করা ধায়, তাতে দেখা যায়, জমি-অমার 
রীতিমত ভাগাভাগি, আর এ লব জমি ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে। 
বর্ধর অবস্থার উচ্ষন্তরের শেষভাগে যতটা সন্ত সেইভাবে পণ্যদ্রব্য উৎপাদনও 
অপেক্ষারত উন্নত অবস্থায় পৌছেছে এবং তদনুযাযী ব্যবলা-বাণিছ্যও কায়েম 
হয়েছে। খাত্তশন্ত ছাড়া ম্ঘ এবং তেলও উৎপন্ন হতে আরন্ত হয়? ইজিয়ন 
লাগরের ব্যবসা-বাণিজ্য ফিনিশীয়দের হস্ত থেকে ক্রমশ এথেনীয়দের করায়ত 
হয়ে পড়ে। ছমিজমার ক্রয়-বিক্রয় এবং কৃষি ও কুটির-শিল্প, ব্যবস| ও জাহাল 
পরিচালন! ইত্যাদির ভেতরে ক্রমিক শ্রমবিভাগ ইত্যাদির ফলে বিভিন্ন গোঠী, 
ফেব্রীও উপজাতির লোকজনের লংমিশ্রধ ঘট তে আরম্ভ করে। এক দেশের 
লোক হ'লেও ফ্রেত্রী ও উপজাতির এলাকার মধ্যে এই সমস্ত ঘলের বহছতূতি 


পঞ্চম অধ্যায় ১১৯ 


লোকজন এসে বাস! বাঁধতে আরগ্ত করে। নতুন বাসভূমিতে এরা বিদ্বেশী 
রূপে গণ্য হয়। শাস্তির লময়ে প্রত্যেক ফ্রেত্রী ও উপজাতি এখেন্দে অবস্থিত 
কাউদ্িল বা বালিলিউবের মতামতের অপেক্ষা না করেই নিগ্ষেদের কাঁকর্ঘ 
নির্বাহ করতে কিন্তু একই এলাকায় বাস করেও ফ্রেত্রী বা উপজাতির অন্ততূক্তি 
নয় এমন-কোন লোকের পক্ষে এই শালন-কার্ষের অংশ গ্রহণ কোনমতেই লম্তব 
ছিল না। 
প্রচীন গোষ্ী-প্রধার স্-শৃঙ্খল কার্ধ-্রমের ভেতরে ইহা! এমন ধেন্দুরের সি 
করে যে, বীরষুগেও এর প্রতিকারোপায় অবলঙ্বণ্র প্রয়োজন উপস্থিত হুয়। 
এই সময় থিসিউসের শাসন-প্রণালী প্রবর্তিত হয় নয়! শাসন-প্রণালীর লবচেয়ে 
“বড় পরিবর্তন হচ্ছে এখেক্দে কেনরীয রাষ্ট্র পত্তন__অর্থাৎ বিভিন্ন উপঞ্জাতি এতদিন 
স্বাধীনভাবে ফে'লমন্ত কা অন্পন্ন করে এলেছে তার কতকাংশ সর্বঙ্নীন 
বলে ঘোধণ। করে এথেম্দে অবস্থিত এক লাধারণ কাউন্সিলের হাতে এ " 
সমস্ত কাণ্জের ভার দেওয়া হয়। এই নতুন এক ধাপ কার্যক্রম হবার! এখেনীয়রা 
এতদূর অগ্রমর হয়, যা আমেরিকার কোন ইত্ডিয়ানদের পক্ষেই সন্তব হয় নি। 
প্রতিবেশী উপদ্রাতিগুলোকে নিয়ে একটা সাদাসিধে উপজাতি-সংঘ রূপে গড়ে না 
উঠে এথেনীয়র৷ একটা একক জাতিনূপে সংমিশ্রিত হয়ে পড়ে। এইভাবে 
নর্বনীন এধেনীয় বেসামরিক আইন গড়ে উঠে, যার স্থান ছিল উপজাতি ও 
গোষঠীর আইণের অনেক উপরে । এথেনীয় নাঁগরিকগণ এইভাবে আপন 
আপন উপজাতীয় এলাকার বাইরেও নির্দিষ্ট অধিকার ও রক্ষণাবেক্ষণ লাভ করে। 
. গোষ্ঠী-প্রথায় এইভাবে প্রথম ভাঙনের স্থট্টি হয়। কারণ লমগ্র এটিক প্রদেশের 
কোন উপজাতির অস্ততুক্ত নয় এবং এখেনীয় গোষ্ঠী-শাসন প্রণালীরও বহিভূত্ত 
লোক্ধনকে নাগরিকরূপে স্বীকার করে লওয়ার প্রাথমিক উপায়টারও এইভাবে 
সৃষ্টি হয়। থিসিউসের দ্বিতীয় বিধি অনুসারে গোষ্ী-ফ্রেত্রী-উপজাতি নিবিশেষে 
অমন্ত লোককে “ইউপাত্রিদেম্ অর্থাৎ অভিজাত, "গেওমবয়” অর্থাৎ চাষী 
এবং “দেমিউগা বা কারিগর এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। সরকারী পদ 
একমাত্র অডিআতদের হাতেই স্তস্ত করা হয়। পরকারী পদ ছাড়া অভিজ্ঞাতদ্বের 
নতুন কোন একতিয়ারই ছিল না। কাজেই নতুন শ্রেণী-বিভাগ আদৌ কার্মকরী 
বিবেচিত হয় না। বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে কোনরূপ আইনগত ভেদাতেদেরও 
সৃষ্টি করা হর না। তবুও লোকচস্কুর অন্তরালে ক্রমশ নতুন সামাজিক প্রতিষ্ঠান 
মাথা তুরতে আরম্ত করে। ক্রমে পদগুলি এ লমন্ত পরিবারের যেন একচেটিয়া 


১২৪ পরিবার, সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি 


অধিকারে পরিণত হুয়। পরে এইসব পরিবার আপন আপন গোষ্ঠীর বাইরে 
সমবেত হয়ে কারেমী -্বার্থ-বিশিষ্ট দলে পরিণত হয়। রাষ্ট্রও পরে এই দলের 
অস্তিত্ব শ্বীকার করে নেয়? চাবী ও কারিগরের শ্রম-বিভাগ ও প্রাচীন ঘলবিভাগ 
গোষ্ঠী ও উপজাতির ঘোরতর পরিপন্থী হয়ে উঠে। শেষ পর্যন্ত গোচীগত সমা্ ও 
রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধ চরম অবস্থায় ঠেকে | গে[ঠীর লোকজনের মধ্যে কতকগুলো 
লোককে কায়েশী স্বার্থ বা অধিকারবিশিষ্ট এবং বাকি লোকজনকে সর্বহারা 
পরিণত ক'রে রাষ্ট্র গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়। অতঃপর শেষোক্ত দলটিকে ছুটে 
উৎপাদক শ্রেণীতে ভাগ ক'রে একের বিরুদ্ধে অপরকে প্রয়োগ করা হয়। 
লোলনের আমল পর্যস্ত এথেম্দের পরবর্তা রাজনৈতিক ইতিহাস মাত্র অসম্পূ্ণরূপে 
অবগত হওয়া ঘায়। বালিলিউপের পদ ক্রমশ লোপ পেতে বসে, রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব" 
ক্রমে অভিজাত কুল থেকে নির্বাচিত আর্কনর। দখল করতে আবন্ত করে। 
অভিজাত সম্প্রদায়ের গ্রভাব ক্রমেই বেড়ে যায়। খুঃ পৃঃ ৬০০ অবে। এদের 
শাসন অসহ্ হয়ে পড়ে। মুদ্রা ও সুদি কারবার জনসাধারণকে দমন করার 
প্রধান অস্ত্রে পরিণত হয়। এথেন্দের আশে পাশে অভিজ্ঞাতদের প্রধান কেন্গ 
ও ঘণটি গড়ে উঠে। লামুদ্রিক বাণিঘ্য ও এর পরিপূরক হিসেবে মাঝে মাঝে 
জলাস্থ্যগিরি দ্বারা এরা গ্রভৃত ধন-পশ্বর্ষের অধিকারী হয় এবং মুদ্রা-সম্পদ এদের 
হাতে কেন্দ্রীভূত হয়। এখান থেকে ক্রমবর্ধমান মুদ্রা-নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি স্বাভাবিক 
অর্থনীতির উপর গ্রতিঠিত পল্লি-সমাজ-দেছে এলিডের মত ক্রিয়া বিস্তার করে। 
ুদ্র-প্রচলনের সঙ্গে গোষ্ী-গ্রতিষ্ঠান্রে আদে খাপ খায় না। গোষ্ঠীর বাধন 
এটিক। প্রদ্দেশের ছোট ছোট কৃষকদের এতর্দিন রক্ষা! করে এলেছিল। এই 
বাধন শিথিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত কৃষক ধ্বংসমুথে পতিত হয়। 
উত্তমর্ণদের ঘলিল-স্তাবেজ ও »ম্পত্তি নিয়ে বন্ধাবী কারবার গোষ্ঠী বা ফ্্রীর 
মান-মর্ধাঘ। স্বীকার করতেও গ্রন্তুত ছিল না। প্রাচীন গোষ্ঠী-প্রথার নিকট কিন্ত 
দ্র মুদ্রার অগ্রিম দাদন ও মুদ্রা-ঘটিত ধার-কর্জ সন্ূর্ণকূগে অজ্ঞাত বন্ধ ছিল। 
কাজেই, অতিআাতদ্বের অবিরাম সম্প্রসারণশীল মুদ্রাশাসন ত্রমে শ্তক্কূপ নতুন 
আইন-কাঁনুনের সমষ্টি করে। এই আইন অধমর্ণদের উপর উত্তমর্পদের এক্তিয়ার 
আর মুদ্রামালিকণের ঘা ছোট-থাটে। চাষীদের শোষণের পথ পরিষ্কীত করে। 
এটিকার সমস্ত কৃষি-খেত বন্দকী ত্ন্তে ভতি হয়ে যায়। জঅমিটা অমুক অমুক 
ব্যক্তির কাছে অত টাকার অন্ত বন্ধক আছে, এ লমন্ত স্তান্তে বা ফলকে এইসব 
কথ লেখা থাকতে! | যে-সব জমিতে এই ধরণের কোন চিহ্ন থাকৃতে| না, 
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সেগুলোর অধিকাংশই বন্ধক দেওয়া বাবদ বা! নু বাবদ ইতিপূর্বেই অভিক্কাত 
সুদখোরদের তাবে চলে গিয়েছে এই রকম বুঝতে হবে। বদ্দি কোন চাষীকে 
প্রঞ্জারূপে কাম্দ করার ও তার মেহনতি থেকে উৎপন্ন ফসলের এক-বষ্ঠাংশ মাত্র 
নিয়ে.বাকি ছ'ভাগের পাচভাগ নতুন মনিবের কর জোগানোর অধিকার দেওয়। 
হু'তে৷ তাহলে সে পরম পরিতোষ লাভ করতো কিন্তু দুর্গীতির এখানেই সব 
শেষ নয়। অমি বেচেও যদি দেনা শোধ ন। হ,তো, আর ষদি কোন আমিন না 
রেখে দেনা করা হতো! তা হলে অধমর্ণকে উত্তমর্ণের দ্বাবি মেটানোর জন্ত নিজের 
ছেলেমেয়েদের বিদেশের হাট-বাজারে গোলামরূপে, বিক্রী করতে হতো] | আনক- 
বিধি ও একনিষ্ট-বিধাহমুলক বিয়ের ইহাই হচ্ছে প্রথম অবদান। রক্ত-শোধক 
মহাজনের এতেও যদি পরিতৃপ্তি না হ'তো৷ তাহলে সে খোদ অধমর্ণকেও 
গোল1মরূপে বিক্রী করতে পারুতো। এথেনীয় সমাজে সভ্যত|র প্রথম উষ। 
জনগণের বুকের রক্তে এমনি রক্তিমাভ। ধারণ করে। 

পূর্বে বখন জনগণের জীবনযাত্রা গোষ্ঠীর শাসন-প্রণালী ,অন্সারে পরিচালিত 
হতো, তখন এই ধরণের বিপ্লব অসম্ভবই ছিল। কিন্তু এখানে তা সত্য সত্যই 
ঘটলো, কেমন করে তা কেউ বল্তে পারেনা। আবার কিছু সময়ের অন্ত 
ইরোকোয়াদের কাছে ফিরে যাওয়া যাক। পুরাপুরি নিশ্চে্ট থেকে, এমন কি, 
ইচ্ছার বিরুদ্ধেও এথেনীয়দ্বের এখন 'যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হ'তে হয়েছে 
ইরোকোয়্াদের কাছে ত৷ ছিল অচিস্তনীয়। ইরোকোারা বছরের পর বছর ধ'রে 
একই উপায়ে নিত্য-গ্রয়োজনীয় ভ্রব্যগুলো৷ উৎপন্ন করতো! । কাজেই বাইরের 
চাপের ফলে এই ধরণের বিরোধ তাদের যধো মোটেই গড়ে উঠবার অবসর পায় 
নি। ইরোকোয়াদের মধ্যে ধনী-নিধন ও শোষক-শোিতের বিরোধিতা কোন 
কালেই দেখ] দেয় নি। ইরোকোয়ারা তখনো! প্রকৃতির উপর আধিপত্য 
স্থাপন করতে পারে নি। কিন্তু প্রারৃতিক শক্তিগুলোর নির্দিষ্ট গণ্ডি ও 
লীমারেখর মধ্যে তারা তাের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের অধিকারী ছিল। ছেটি 
ছোট উদ্ভানগুলোর শশ্তহানি, নদী ও হুদের মত্ত হাস ও বন-জঙগলের শিকারের 
গ্রাণিগুলোর ক্রমিক বিলোপের কথা বাদ দিলে, তারা ভালভাবেই জান্তো 
আবিকা-নির্বাহ ব্যবস্থার কি রকম পরিণতি ঘট্‌ুবে। ফল দঁড়াবে অবন্ত 
আবিকানির্বাহের বন্তগুলোর প্রাচুর্য থবা বিরলতা) কিন্তু তার জন 
অচিন্তনীর় সমাজ দ্রোহ, গোষ্ঠীবন্ধন ছিন্ন হওয়। বা গোঠী ও উপজাতির 
লদ্তদবের পরম্পরের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত বিরোধী শ্রেণীতে বিভক্ত করার মত 
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উপনর্গ আদৌ উপস্থিত হবে না। উৎপাদনের বছর ছিল লীমাবদ্ধ-_কিন্ত 
উৎপাদক আপন উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের অধিকারী ছিল। বর্বর যুগের উৎপান- 
প্রথালীর এই মস্ত বড় সুযোগ-সুবিধা সভ্যতার সৃচনার সঙ্গে সঙ্গেই লোপ পায়। 
মানুষ এখন প্রাকৃতিক শক্তি গুলোর উপর ষে বিরাট নিয়ন্ত্র-ক্ষমত! লাভ করেছে 
এবং বর্তমানে স্বাধানভাবে মেলামেশার যে সন্তাবন! উপস্থিত হয়েছে, তাকে ভিত্তি 
করে ধর পূর্বতন অবস্থা ফিরিয়ে আনার দ্বায়িত্ব পরবর্তী পুরুষের নর-নারীরই 
কর্তব্যরূপে গণ্য হযে। 

, শ্রীক্দের অবস্থা এইরকম ছিল ন]। পঞ্ডযৃথ ও বিলাসের লামগ্রী নিয়ে 
গঠিত ব্যক্তিগত সম্পত্তির রেওয়া বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বিনিময়ংপ্রথার স্থষ্টি করে 
উৎপন্ন্রব্যগুলোকে পণ্যদ্রবয পরিণত করে। এখানেই পরবর্তী লমগ্র বিপ্লুবের 
বুল নিহিত | উৎপাদক যখন সরাসরি নি্ষে ভোগ ন| ক'রে উৎপর-দ্রব্য 
বিনিময়ের ভেতর দিয়ে হাতছাড়া করে, তখন উৎপন্ন-দ্রধোের উপর তার নিয়্রণ- 
ক্ষমত] .মম্পূর্ণরূপে লোপ পায় । তারপর উৎপন্ন-সামগ্রীর থে কি অবস্থা! ঘটে 
তা জ্বানবারও তার উপায় নেই। 'একদিন হয়ত ও উৎপন্ন-দ্রব্য উৎপাদকের 
বিরুদ্ধে প্রধুক্ত হয়ে তাকে শোষণ করার ও তার উপর অতাচার চালাবার যন্ত্রেও 
পরিণত হতে পারে। এক্জন্য কোন সমাঞ্জকে যদি "আপন উৎপর্ন-দ্রব্য গুলোর 
উপব প্রতৃত্ব অব্যাহত রাখতে হয়, উৎপাদন-প্রত্রিয়ার সামাজিক ফলাফলগুলোও 
নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখতে হয়, তাহ'লে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বিনিময়-প্রথার বিলোপ 
সাধন ছাঁড়। অন্ত কোন উপায় নাই। | 

বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে একবার বিনিময়ের রেওয়াজ আবম্ত হলে আর উৎপন্ন- 
এরব্যগুলো পণ্যদ্রব্যে পরিণত হলেই উৎপস্নপ্রব্য যে কত ক্রতগতিতে উৎপাদকের 
উপর প্রভূত বিস্তার করে এথেনীন্বগণ তা অতি সত্বর বুঝতে পারে। পণাতদরব্য 
উৎপাধনের রেওয়াজ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ব্যক্তি আপন উদ্দেশ 
সাধনের জন্যে জমি চষতে লেগে যায়। শী্রই জমিজমার উপর ব্যক্তির 
আলিকানা-্বত্ব কায়েম হয়। এর পরেই দেখ! দেখ মুদ্রা, অর্থাৎ অন্ান্ত সকল 
প্রকার পণ্য-দ্ব্যের বিনিময়ের বাহন পর্বপনীন পণোর অভ্থাদ্ঘয়। কিন্তু মানুষ 
খন মুদ্রা! আবিষ্কার করে তখন তারা স্বপ্নেও ভাবেনি যে তার। আর একটা! 
নতুন লামা্সিক শক্তি সৃষ্টি করতে চলেছে, আর এই সর্বগনীন শক্তির লাম্‌নে 
পমগ্র লমজ মাথ। নিচু করে ড়াবে। স্টিকর্তাদের মরজির উপর নির্ভর না করে 
কাদের অগ্রোচরেই অতি লহুল! এই যে নতুন শক্কি উদ্ভূত হয় তার উদ্দাম 
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যৌবনের লব-কিছু পাশবিকত সহ এখেল্সবা্দী তার অস্ত "শক্তির প্রথম 
স্বাদ গ্রহণ করে। 
তাহলে এখন উপায় কি? প্রাগিন গোঠী-প্রথ কেবলমাত্র মুদ্রার বিজয়া- 
ভিষানের সামনেই হীনবীর্ঘ প্রমাণিত হয় নি। তার কাঠামোর ভেতরে মুদ্রা 
উত্তমর্ণ, অধমর্ণ এবং জোর করে কর্জ আদায় গ্রভৃতি বিষয়গুলোকে স্থান দিতেও 
পুরোপুরি অসমর্থ হয়। নতুন সামাজিক শক্তি শিকড় গেড়ে দীড়ায়। সত্যযুগে 
" ফিরে যাওয়ার অন্তে ইচ্ছা করলে বা তার জন্তে হা-হুতাশ করলেই মুদ্রা আর 
সুদ্দের কারবার পৃথিবী ছাড়া! হবে না। তা-ছ]ড়। গেষ্ী-কাঠামোতে আরে! 
কয়েকটি ছোট-খাটো ভাঙনের সৃষ্টি হয়। এখেনীয়গণ গোঠীর বাইরে অমিঅম। 
বিক্রয়ের অধিকার লাভ করলেও বাসগৃহ সেভাবে বিক্রী করতে পারতো ন1। 
কিন্তু তাহলে হবে কি? এট্িকার সর্বত্র, বিশেষত, এথেম্স শহরে বিভির গোষ্ঠী 
ও ফ্রেত্রীর লদন্তর! প্রত্যেক পুরুষেই পরস্পরের সঙ্গে আরো বেশি সংমিশ্রিত 
হয়ে পড়ে। কৃষি, কুটিরশিল্প (এইগুলো আবার বছু উপ্রবিভাগে রিদ্ব্ত ), 
ব্যবসার, আাহাজ-পরিচালন ইত্যাদি শ্রমবিভাগের বিভিন্ন শাখার সংখ্যা শিল্প- 
£বাণিজ্যের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আরো! বেশি বেড়ে যাঁয়। বৃত্তিবা পেশ! 
অনুসারে অধিব|সীরা এখন বন্ধ শ্রেণীতে বিভক্ত । এই দল বা! শ্রেণীগুলে! অনেকট? 
স্থায়িত্ব লাভ করে। প্রত্যেক দলের স্বার্থ এবং অধিকারও আবার বিভিন্ন 
ধরণের । গোষ্ঠী বা! ফ্রেত্রী এই লব দল উপদলের জন্ত কোনরূপ ব্যবস্থা করতে 
অক্ষম । এমন-কি, এই প্রাচীন যুগেও গোলামদের সংখ্যা যথেষ্ট বেড়ে যায়? 
স্বাধীন এথেক্সবাসীদের চেয়ে এদের সংখ্যা জড়ায় অনেক বেশি। গোলামী 
গোষ্ঠী প্রথার নিকট অজ্ঞাত; কাদেই, গোল!মদের নিয়ন্ত্রণ করাও তার পক্ষে 
এঅসম্ভব। এথেন্সে অর্থোপার্ঘনি অপেক্ষাকৃত সহজ-সাধয বলে অনেক বিদেশী 
এখানে স্থায়ীভাবে ত্বর বাধে। কিন্তু প্রাচীন শাঁসন-গ্রণালী অনুসারে এদের কোন 
অধিকারও ছিল ন! এবং আইনবলে রক্ষণাবেক্ষণেরও এরা দ্বাবি করতে পারতো 
না। এথেনীরগণ অপূর্ব সহনশীলতার সহিত এদের সঙ্কে বসবাস করলেও এর 
অব সময়ে নিজেদের বিদেশী ভেবে নানা প্রকার গোলযোগের স্থষ্টি করে। 
অল্প কথায়, গোষ্ঠী-গ্রথার ভখন মরণ-ঘণ্টাই বেজে উঠে।| সমাজ 
প্রতিদিনই এই প্রথাকে ঠেলে ফেলে অগ্রসর হয়। সমাজের ষেসব বড় বড় 
. জপ্তভ এর চোখের সামনেই উদ্ভূত হয় সেগুলোও গোরষ্ঠী-প্রথা দমন করতে অক্ষম। 
, কিন্তু ইত্যবলরে রাষ্ট্র বেশ নিধিবাদেই গড়ে উঠে। শ্রম-বিভাগের ফলে প্রথমত 
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শহর ও গল্লির মধ্যে, তদনত্তর শহরে শিল্পের বিভিন্ন শাখার ভেতর নতুন নতুন 
শ্রেণী আর এই সম্ত শ্রেণীর স্বার্থ ও অধিকারগুলে। তগারকের ভ্বন্ত নতুন নতুন 
প্রতিষ্ঠানেরও সৃষ্টি হয়। নান প্রকার সরকারী চাঁকরিরও ব্যবস্থা করতে হয়। 
তাছাড়া, শিশু-রাষ্রের, সকলের উপর, নিজ্রন্ব সৈন্তবাহিনী থাকাও দ্রকার। 
এথেনীয়দের মত নাবিক জাতের পক্ষে প্রথমত এই শক্তি নৌ-শক্তি ছাড়া অন্ত 
কিছুই হতে পারে না। বাণিজ্য-দরাহা গুলে! রক্ষা আর ছোট-থাটো যুদ্ধ 
চালানোর জন্য এই নৌ-শক্তির গ্রয়োপ্জন ছিল। সোলনের আবির্ভাবেরও ' 
অনেক আগে প্রত্যেক উপজাতিকে বারোটা “নৌক্রারিয়ায়" বিভক্ত করে 
অনেকগুল! নৌ-ক্রারিয়ায় বা সামরিক জেলার সৃষ্টি করা হয়। প্রত্যেক নৌ- 
ক্রারিয়াকে এক এক খান! রণতরীর সাজ-সজ্জা ও নৌ-সৈম্ত সরবরাহ এবং 
তাছাড়া দু'জন ঘোড় সওয়ারও জোগাতে হতো। এই প্রথাও গোষঠী-গ্রথার 
উপর ডবল আঘাত হানে £ প্রথমত, ইহা ক্রমশ এক সরকারী সৈম্ত-দ্লের সৃষ্টি 
করে,,ষাকে আর. সমগ্র সশস্ত্র জনগণরূপে গণ্য করা যায় না। দ্বিতীয়ত, এই 
ব্যবস্থা সর্বজনীন কাঞ্ধকর্ম পরিচালনের উদ্দোশ্তে বিভিন্ন গোষ্ঠী বা রক্তসম্পর্ক 
অনুসারে ভাগাভাগি না৷ করে বালস্থান ছিলাবে সর্বপ্রথম অনগণকে বিভক্ত - 
করে। আমর] এই ব্যবস্থার তাৎপর্য নিয়ে পরে আলোচনা করবো। 

গোঠী-গ্রথা শোধিত ও নিগৃহীত জনসাধারণকে রক্ষা করতে অক্ষম হওয়ায় 
ত্রমবধমান রাষ্ট্রের উপরেই তারা দৃষ্টি নিবন্ধ করে। পোলন-পরিকল্পিত শাসন- 
পদ্ধতি প্রয়োগ করে রাষ্ট্র এই দারিত্ব পালন করে। পুরাতন শাসন-পদ্ধতির 
তুলনায় রাষ্ট্র এই নয়! বাবস্থায় নি্ডের বুনিয়াদ শক্ত করার অবসর পায়। খুঃ পৃঃ 
৫৯৪ সালে সোলনের শাসন-সংস্কার কিভাবে সম্পন্ন হয়, সে সম্বন্ধে আলোচন! 
করা এখানে নিশ্রয়োজন। তবে আমরা আনি, তিনি একটার পর একটা _ 
রাজনৈতিক বিপ্লবের সৃষ্টি করেছেন। তিনি প্রথমেই সম্পত্তিকে আক্রমণ 
করে বসেন। এতকাল এক শ্রেণীর সম্পন্তিকে অপর এক শ্রেণীর সম্পত্তির 
আক্রমণ থেকে রক্ষার অন্ত বিল্লব ঘটে এসেছে। এক শ্রেণীর অম্পত্তিকে 
উৎখাত না করলে অপর এক শ্রেণীর সম্পত্তিকে রক্ষা করা যায় না। 
সুমহান ফরাসী বিপ্লবের আমলে বুর্জোয়া সম্পকে রক্ষা করার অন্য 
সামস্ততত্্ীয় সম্পত্তিকে বলি দেওয়! হয়। সোলন অধমর্ণদের সম্পত্তি রক্ষ। করার 
অন্ত উত্তমরদের জম্পন্তির উপর আক্রমণ চালান। দেনাপত্র একদম উড়িয়ে 
দেওয়া হয়। কিভাবে যে ইহ] কাজে পরিগণ হয়, তার বিশঘ বিবরণী আমরা 
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অবগত নই। তবে আমরা তাঁর কাব্গ্রস্থে জমি-জম! থেকে ধন্ধকী খৃ'টাগুলো 
উড়িয়ে দেওয়ার অন্তে আর দেনাদার যে-সব লোক দেশছাড়! হয় তাদের আবার 
ভিটেয় ফিরিয়ে আনতে পারেন বলে তাকে গর্ব করতে দেখা যায়। প্রকাশে 
সম্পত্তির অধিকার লঙ্ঘন করেই এই কাজ সম্পন্ন হতে পেরেছিল । বাস্তবিক পক্ষে 
প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত তথাকথিত সমস্ত রাজনৈতিক বিপ্লষ এক এক রকমের 
সম্পত্তি রক্ষাকল্লেই লাধিত হয়। বিপ্রবের পতাকা উড়ে এক এক রকমের জম্পত্তি 
' বাঞেয়াপ্ত করার উপরেই; বাজেয়াপ্ত করাকে অনেক অময় চুরিকরা আখ্যাও 
দেওয়া থেতে পারে। ধন সম্পত্তির সম্পর্কে সব চেয়ে বড় সত্য এই ষে, আড়াই 
হাজার বছর ধ'রে সম্পত্তির উপর জোর-জবরদন্তি চালিয়েই ব্যক্তিগত সম্পত্তি 
বজায় রাখ! হয়। 
স্বাধীন এথেনীয়গণ যাতে আবার দ্বাসত্বের নিগড়ে আবদ্ধ ন! হয় তজ্জন্ট 
কোন একটা ব্যবস্থা করার প্রয়োজন হয়। প্রথমত, কতকগুলো! সর্বজনীন আইন 
বিধিবদ্ধ করে এই উদ্দেশ্য সাধন কর! হয়। বথা-_-খাঁতকের পক্ষে নিজেন. দেহ 
। বন্ধক রাখা চলবে না। চাষীদের জমি-আমার উপর অভিজাতদের ক্ুধিতদৃষ্টি 
! সংযত করার উন্দেগ্তে ব্যক্তির তাবে পর্বে/চ্চ জমি-এমার বরাদ্ও বেঁধে দেওয়া 
হয়। অতঃপর শাঁসনগ্রণালীও সংশোধন করা হয়। নিম প্রধান প্রধান 
শাসন-সংন্কারের পরিচয় দেওয়া গেল £₹- 
প্রত্যেক উপজাতি থেকে ১০৪ হিসেবে সন্ত গ্রহণ ক*রে পরিষদের সংখ্য! 
বাড়িয়ে ৪০* জনে পরিণত করা হয়। এখানেও উপজাতিকেই তিত্তিরূপে গ্রহণ 
করা হয়। নয়ারাষ্ট্রে সাবেক শাসনপদ্ধতির মাত্র এইটুকু অঙ্কু রাখ হয়। নয়া- 
শালনপদ্ধতির বাকি অংশ সম্বন্ধে দেখা যায়, সোলন দেশের নাগরিকদের অমি-অমণ 
&ও উৎপন্ন ফসলের পরিম!ণ অগ্রুসারে চার শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। প্রথম তিন 
শ্রেণীর জন্ত লর্বনিয় ফসলের বরাদ বথাব্রমে ৫০০, -** ও ১1০ “মেদিস্সিঃ ধরা 
হয় (১ মেদিয়াম্‌-”৯ গ্যালন)। যাদের ফললের পরিমাণ এর চেয়েও কম ছিল, বা 
মোটেই ছিল না, তাদের চতুর্থ শ্রেণীর অন্তভূক্ত করা হয়। লরকারী চাকরি 
কেবলমাত্র গ্রথম তিন শ্রেণীর ভাগ্যেই জুট্তো। সেরা পদগুলো ছিল প্রথম 
শ্রেণীর অন্য নির্দি্_-চতুর্থ শ্রেণীর লোক জনের কেবলমাত্র গণপরিষদে কথা 
বলার আর ভোট দেওয়ার ক্ষমতা ছিল। সমস্ত সরকারী চাকুরে বা আফসার 
এই পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত হতো । অফিপারঘের এই পরিষদে রীতিমত 
জবাবদিহি করতে হ/তো। এখানে সমস্ত জাইন-কাঁগুনও বিধিবদ্ধ হ'তো। চতুর্থ 
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শ্রেণই এখানে ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ দল। ধন-দৌলতের কল্যাণে অভিন্রাতদের 
ক্ষমতার আংশিক পুনরুদ্ধার সাধিত হ'লেও জনগণের হাতেই চরম ক্ষমতা নন্ত 
ছিল। এই চার শ্রেণীকে ভিত্তি করে সৈন্তবাছিনীও পুনর্গঠিত হয়। প্রথম ছুই 
শ্রেণী নিয়ে অশ্বারোহী সৈন্তবাহ্িনী গঠন করা হয়? তৃতীয় শ্রেণীর লোকেরা 
ভারী পদাতিক পৈশ্ঘন্ূপে কাঞ্জ করে; চতুর্থ শ্রেণী বর্মবিহীন হাল্কা পদাতিক 
সৈন্ঠরূপে এবং নৌ-বহুরে খুব অস্তব বেতন নিয়ে কাজ করে। 

শসন-পদ্ধতি ব! রাষ্ট্র-কাঠামোর ভেতরে এইভাবে ব্যক্তিগত মালিকাঁন! নামে 
নতুন পদার্থ স্থান লাভ করে। জমি-অমার আকার আম়তন অন্ুমারে 
নাগরিকদের কর্তব্য ও অধিকারেরও বরাদ্দ মাপ করা হয়। সম্পত্তির উপর 
নির্ভরশীল শ্রেনীগুলোর গ্রভাব-প্রতিপত্তি লাভের সঙ্গে সঙ্গে রক্তসম্পর্কের উপর 
দণ্ডায়মান শ্রেণীগুলোও তত যবনিকার অন্তধালে সরে যেতে থাকে | গোষ্ঠী- 
প্রথাকে আর একদফ। পরাভবের গ্লানি সহা করতে হয়। 

সম্পত্তির মাপকাঠিতে রাজনৈতিক অধিকার নির্ঘণরণ কিন্ত গাষ্ট্রের পক্ষে অবস্ত- 
প্রয়োজনীয় ছিল না। বিভিন্ন রাষ্ট্রের শাসন-তান্ত্রিক বিবর্তনের ইতিহাসে এই 
ব্যবস্থা বা নীতি বড় রকমের অংশ গ্রহ্থ করলেও বহু রাষ্ট্র, এমন-কি, পূর্ণ- 
বিকাশ-প্রাপ্ত রাষ্ট্র গুলোও এই রকম কোন ব্যবস্থা! না করেও ধরাতলে টিকে থাকৃতে 
সমর্থ হয়। এথেন্দেও এই নীতি কার্যকরী ছিল অল্পদিনের জন্তে । এরিস্টাই- 
ডলের সময় থেকে সমস্ত সরকারী পদ সমস্ত নাগরিকদের নিকট উন্মুক্ত দ্বিল। 

এথেনীয় লমাছ পরবর্তী ৮* বছর ধরে ক্রমশ যে পথ অবলম্বন করে সেই 
পথেই পরবর্তাঁ কয়েক শতাবী ধরে ধিকাশ প্রাপ্ত হয়। সোলনের পূর্ববর্তা যুগে 
অি-বন্ধকীর উপর অত্যধিক হারে নু গ্রহণের প্রথাও প্রচলিত হয়। এই প্রথা 
ও তৃ-লম্পত্তির অতিমাত্রায় কেন্ত্রীভূত করার গ্রথারও খর্বতা সাধন কর! হয়। 
ক্রমবর্ধমান হারে গোলামদের শ্রমশক্তি নিয়োগ ছারা ব্যবসা, কুটির-শিল্প ও 
ন্তান্ত গ্রয়ো্নীন্ন কলাশিল্প মানুষের প্রধান উপজীবিকায় পরিণত হয়। 
এথেনীর়গধ জ্ঞান-গরিমায় সমুজ্জল হুয়ে উঠে। পূর্বেকার মত প্রতিবেশীদের 
উপর নৃশংস অত্যাচার না চালিয়ে তারা৷ গেলাম ও বিদেশী মন্তেলদের শোষণ 
করতে থাকে । অস্থাবর লম্পন্তি, মুদ্রা-লপ্গদ, গোলাম ও জাহাজ অনবরত বেড়ে 
চলে; কিন্তু ইহা প্রথম যুগের মত জমি-মা ক্রয়ের উপায়রূপে গণ্য না হয়ে 
নিগেই মূল/বান সম্পত্তিতে পরিণত হ্য়। এতে একদিকে অভিজাতদের সঙ্গে 
ধনী শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের নিয়ে গঠিত নতুন শ্রেণীর গ্রতিযোগিতার সৃষ্টি 
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হয়। প্রতিযোগিতায় শোষোক্ত শ্রেণীই জয় লাত করে। আরেক দ্বিকে পুরাতন 
গোষঠীশালনের শেষ আশ্রয়স্থলও বিলুপ্ত হয়ে য'য়। বিভিন্ন গোষ্ঠী, ফ্ত্রী ও 
উপজাতীর অদস্তরা৷ এখন এটিকায় সর্বত্র ছড়ি পড়ে পরস্পরের লঙ্গে এমনতাবে' 
মিশে যায় যে, রাজনৈতিক দল হিসাবে এইগুলা সম্পূর্ণদূপে নিরর্থক হয়ে 
পড়ে। এথেনীয় নাগরিকদের অনেকে কোন গোষ্ঠীরই অন্তর্গত নয়। তারা 
বাইরে থেকে আগত ওপনিবেশিক কিন্তু রীতিমত নাগরিকের অধিকার লাভ 
করে। কিন্তু কোন প্রাচীন রক্গত-দলের পোল্ারূপে এর! গৃহীত হয় নি। 
বিদেশী গপনিবেশিকদের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলে। রক্ষণাবেক্ষণের নুযোগ লাভ 
ছাড়া এদ্দের আর কোন অধিকারই ছিল ন!। 

ইতিমধ্যে ব্ভিম্ন পাটির মধ্যেও রীতিমত সংগম চলে। অভিঞাতরা তাদের 
প্রাক্তন অধিক্ষারগুলো৷ ফিরে পাওয়ার অন্য চেষ্টা করে। কিছু সময়ের অন্ত 
তাদের এই চেষ্টা সফলও হয়। শেষপর্যন্ত ক্লাইসথেনিসের [বপ্নবে (৫*৯ খু 
পৃঃ) এদের চরম পরায় ঘটে । অভিআতদের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে গোঁঠী- 
শাসনের শেষ চিহুটুকু লুপ্ত হ?। 

ক্লাইস থেনিস তাঁর নতুন শাসনতন্ত্ে গোঠী ও ফ্রেন্রী নিয়ে গঠিত প্রা্ীন চার 
জাতের স্থলে এক নতুন প্রতিষ্ঠান কায়েম করেন। অধিধাসীদের তিনি তাদের 
বাসভূমি অমুলারে বিভক্ত করেন। নৌক্রারিয়া প্রথাতেও এই ধরণের ব্যবস্থা 
কায়েমের চেষ্ট। কর! হর। রক্তগত দলের স্স্তগিরির পরিবর্তে এখন বাস্তব 
ভিটাট!ই আসল বন্তরূগে গণ্য হয়। জন-সাধারণের পরিবর্তে এখন এলাকাকে 
বিভক্ত কর! হয়। রাজনীতির দিক থেকে অধিবাসীরা এখন ভূমির পরিশিষ্ট বাঁ 
লেজুড়ে পরিণত হয়। 

* সমগ্র এট্রকাকে স্থায়ন্ত শসনযুক্ত একশ জেলায় ভাগ ক'রে প্রত্যেক দ্েলার 
নাম দেওয়া হয় দেমে। প্রত্যেক দেমের অধিবামীরা আপন আপন অধ্যক্ষ, 
( দ্েমার্ক) খাজাঞ্চী ও ত্রিশজন বিচারক নির্বাচন করতো]। বিচারকরা ছোট-খাটো 
বিরোধের নিপ্ত্তি করতো । প্রত্যেক ঘেমের নিজপ্ব মন্দির ও মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী 
দেবতা বা হিরো ছিল। পুরোছিতরা দেমে-বাসী কর্তৃক নির্বাচিত হতে! । 
দেমে-সংক্রাস্ত সর্বোচ্চ ক্ষমতা অধিবাপীদের পরিষদের উপর গ্ভান্ত ছিল। মর্থ্যানের 
মতে, ঘেমে মাফ্চিন গণতান্ত্রিক নগর-শালনের আদিম মৃত্তি। এগেম্লে রাষ্ট্র গড়ে 
উঠবার লময়ে ঘে জীবন-কেন্দ্র পত্তন করা হয় বর্তমানের লবেচ্চ বিকাশশ্প্াপ্ত 
আধুনিক রাষ্ট্রের সেই জীবন-কেন্ত্রের রেওয়া দেখতে পাওয়া বায় 


১২৮ পরিধার, সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি. 


এই লমস্ত ভীবন-কেন্ত্রের দশ-দ্রশট নিয়ে এক-একট! উপজাতি গঠন কর! হুয়। 
রক্তগত সম্পর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত পুরাতন উপঞ্জাতির সঙ্গে এর পার্থকা ঘোষণার 
অন্ত নয়া উপআ1তিস্থানীয় বা দ্বেশগত উপজাতি আখ্যা! লাভ করে। স্থানীয় 
উপজাতি কেবলমাত্র স্বায়ত্-শাসনযুক্ত রাৎনৈতিক প্রতিষ্ঠান মাত্র ছিল না; ইহা 
সামরিক প্রতিষ্ঠানরূপেও গণ্য ছ্িল। প্রত্যেক উপজাতি আপন আপন উপজাতীয় 
সর্ধার অর্থাৎ ফিলার্থ নিব্শচন করতো । ইনি অশ্বারোহী সৈম্তদূল পরিচালন 
করতেন। পদ্দাতিকবাহিনীর লেনাগতিকে বলা হ'তে তাক্সিয়ার্থ। উপজাতীয় 
এলাকার লমন্ত সৈম্তবলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান সৈল্গধ্যক্ষকে বল! হ'তো। স্ত্রাতেগোধ.। 
প্রত্যেক উপজ্জাতিকে পাঁচখাঁনা রণতরী ও এই সমস্ত রণতরীর নৌ-সৈন্ত ও 
কমাপ্ডারও সরবরাহ করতে হ'তে।| এটিক।র এক একজন বীর প্রত্যেক 
উপজাতির অভিভাবক দেবতারূপে নিবাচিত হয়, এই দেবতার নাম অনুসারে 
উপজাতির নামকরণও সম্পন্ন হয়। প্রত্যেক উপজাতি এথেনীয় পরিষদে 
গঞ্চাধজন কাউন্সিলার বা প্রতিনিধি প্রেরণ করতো । 

নকলের উপর ছিল এথেনীয় রাষ্ট্র। দশটা উপজাতি কর্তৃক নিবণাচিত ৫৯৯ 
জন সদস্ত নিয়ে গঠিত কাউন্সিল কতৃক এহ রা শাপিত হ'তো। চরম ক্ষমতা 
স্স্ত ছিল গণ-পরিষদের হাতে । প্রত্যেক এখেনীয় নাগরিক এই পরিষদে 
যোগদানের ও ভোটদানের অধিকারী ছিল। আর্কন ইত্যাদি কর্মচারীর! 
আধালত ও বিভিন্ন সরকারী বিভাগে মোতায়েন থাকৃতে। | এথেন্সে শাসন- 
ক্ষমতাযুক্ত কোন সর্বেচ্ট অফিসার ছিল না। 

এই নয়! শাসনতন্ত্র ও সংরক্ষিত অর্থাৎ আইনের আশ্রয় প্রাপ্ত বন্-সংখ্যক 
লোকের নাগরিক অধিকার লাভের ফলে গোঠী-শাসনের অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানগুলো 
ক্রমশ সরকারী কাত্ষকর্মের গণ্ডি থেকে বিচ্যুত হয়। সংরক্ষিত লোকজনের মধ্যে 
বিস্তর বিদেশী ওপনিবেশিক ও ম্বাধীনতা-প্রাপ্ত গোলামও ছিল। গোষ্ঠী ও 
ফ্রেত্রী ইত্যাদি সম্পকিত প্রতিষ্ঠানগুলো ক্রমশ বেসরকারী ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে 
পরিণত হয়। কিন্তু প্রাক্তন গোঠীযুগের নৈতিক প্রভাব ও চির-আচরিত 
চিন্তাধারা বছৃকাল যাবত বলবৎ থাকে। এই সমস্ত ক্রমে ত্রদে লোপ পায়। 
অপর একট। রাষ্ীয় প্রতিষ্ঠানে আমর! এর রীতিমত প্রমাণ পাই। 

জন-লাধারণ থেকে সম্ূর্ণক্ণপে পৃথকীভূত সরকারী শক্তিই রাষ্ট্রের মূল লক্ষণ। 
এই লময় এখেন্সেরও কেবহামাত্র জনগণের সেনাবাহিনী ও নৌবহর ছিল। 
ব্বনসাধারণ প্রত্যক্ষভাবেই এই মস্ত জোগাতে! | সৈল্তবাছিনী ও নৌবহর 
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বিদেশীদের আক্রমণ থেকে দেশরক্ষা করতো ও গোঁল!মঘের দাবিয়ে রাখতে । 
গোলামরাই তখন সংখ্যাগরিষ্ঠ দলে পরিণত হয়েছিল। সাধারণ নাগরিকদের 
পক্ষে সরকারী ক্ষমত| প্রথমত কেবলমাত্র পুলিস.বাছিনীতেই পর্যবসিত ছিল। 
পুলিসবাহিনী রাষ্ট্রের সমান প্রাচীনত্বের দাবি করতে পারে। অষ্টাবশ শতাব্ধীর . 
ফরাসী জনসাধারণ এই জন্ত সভ্য জাতিগুলোকে পুলিস-শাদিত জাতি বলতে 
অভ্যন্ত ছিল। কাজে-কাজেই, এথেনীয়গণ রাষ্ট্পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পুলিস- 
বাহিনীও গঠন করে। পদাতিক ও অশ্বারোহী তীয়ন্দাঞ্জ নিয়ে এই পুলিস- 
বাহিনী গঠন কর! হুয়। দক্ষিপতার্যানি ও নুইঞারল্যাণ্ডে এই পুলিসবাহিনী 
“ল্যাগুজাগের” নামে অভিহিত হ'তে। | স্বাধীন, এখেনীয় নাগরিকগণ পুলিসের 
চাকরি এতদুর ত্বণার চোখে দেখতো। যে, পুলিসের কাজে ভি হওয়ার চেয়ে 
তার! সশস্ত্র গোলামের হাতে গ্রেফতার হওয়! বাঞ্ছনীয় মনে করতে! | এই 
বনোভাব প্রাচীন গোষ্ঠী ভাবধারারই পরিচাদ্ক। পুলিপ ছাড়া রাষ্ট্র অস্তিত্ব রক্ষা 
করতে পারে না। কিন্তু তখনো রাষ্ট্রের নিতান্ত শৈশবাবস্থা। কাজেই 
গোষ্ঠীর প্রাচীনতর সদস্তদের চোখে দ্বণ্য ও অপধশকররূপে বিবেচিত কোন বৃত্তি 
বা পেশাকে সন্মানক্ষনক বৃত্তিতে পরিণত করার উপযোগী নৈতিক সম্মানবোধ 
জাগিয়ে তোলার মত ক্ষমত| তার হাতে ছিল ন1। 

রাষ্ট্র তার মূল বিভাগ গুলোর দবিক থেকে পূর্ণত| লাভ ক'রে ক্রমে এখেন্সবাদীর 
নতুন সামান্িক অবস্থার লঙ্গে কিভাবে সম্পূর্ণূপে খাপ খাইয়ে নেয়, ধন- 
সম্পত্তি ও শিল্প-বাণিত্যের জ্রুত উন্নতির উপর দৃষ্টি নিবন্ধ করলে তাবেশ বোঝা 
বায়। যে শ্রেণী-সংঘাঁতের উপর সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো! দাড়ায়, 
তা আর অভিষ্গাত ও সাধারণ মানুষের মধ্যেকার বিরোধ নয়। গোঁলাম আর 
স্বাধীন মানুষ, লত্রক্ষিত লোকজন ও নাগরিকদের মধ্যে সঙ্ঘাত উপস্থিত হয়। 
এথেন্দের সর্বে!চ্চ সমৃদ্ধির যুগে শিশু ও নারীসহ স্বাধীন নাগরিকদের সংখ্যা 
ছিল প্রায় ৯০,১০*। পক্ষান্তরে গোলাম নর-নারীর সংখ্যা! ছিল ৩৬৫,০০৭ ) 
আর বিদ্বেণী ও স্বাধীনতা প্রাপ্তদের নিয়ে লংরক্ষিতদের সংখ্য। ৪৫,*** অন। 
অর্থাৎ প্রত্যেক লাঁবালক স্বাধীন এথেনীয় নাগরিক পিছু ১৮ জন গোলাম ও 
দু'জন আশ্রিত লোকের অস্তিত্ব ছিল। গোলামদ্বের সংখ্য! বুদ্ধির কারণ, 
বনুসংখ্যক লোক একসঙ্গে বড়বড় কারখানার প্রশস্ত ঘরে ওভারমিয়ারদবের অধীনে 
কাজ করতো । শিল্প-বাণিজ্যের গ্রসার হওয়ার লঙ্গে সঙ্গে ধন-দৌলত মুগ্টিমের 


লোকের হাতে লীমাবন্ধ হয়। ন্থাধীন নাগরিকদের অধিকাংশই নিতান্ত গরীব 
রঙ 
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হয়ে পড়ে। এদের পক্ষে কুটিরশিল্প গ্রহণ করে গোলামদের জঙ্গ 
গ্রতিযোগিতা ক্ষ! অথব! সম্পূর্ণকূণে নিঃস্ব হওয়া ছাড়া উপায়াস্তর ছিল না। 
গোলাম শ্রমিকদের লঙ্গে গ্রতিযোগিতা করা এর! অত্যন্ত হীন ও অপমানজনক 
মনে করতে! এবং এতে সাফল্য লাভের লম্তাবনাও নিতান্ত অল্প ছিল। 
গ্রচলিত অবস্থায় শেযোক্ত অবস্থাই ঘটেছিল। স্বাধীন নাগরিকরাই ছিল 
এথেনীয় রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল। কাজেই, নিজেদের গতনের সঙ্গে সঙ্গে 
তারা এথেনীয় রাষ্ট্রেরও সমাধি রচনা করেছিল। গণতগ্রের ফলে এথেনীয় 
রাষ্ট্রের পতন ঘটে নি। ইউরোপের রান্তভক্ত অধ্যাপকগণ অবশ্ত এইরকমই 
গেয়ে থাকেন। স্বাধীন নাগরিকদের মনে দৈহিক শষের বিরুদ্ধে ঘ্বণার ভাব 
জাগ্রত করে গোলামিই এথেন্মের পতন ঘটিয়েছিল। 


এখেনীয়দের মধ্যে রাষ্ট্রের অন্যায় রাষ্ট্র সংগঠনের নিখুত দৃষ্টাস্তরূপেই গণ্য 
কর! যেতে গারে। প্রথমত, বাহির বা ভিতর থেকে কোনবূপ পঞুবলের গ্রয়োজন 
থেকে জম্পূর্ণরূপেদুক্ততাবেই এই রাষ্ট্র মাথা তুলযার অবলর পায়। পিসিস্টে টুসের 
উপ্রব বা। ঘথেচ্ছাচার সামান্ত কয়েকদিনের জন্ঠ মাত্র টিকে ছিল এবং পরে তার. 
চিহও খুঁজে পাওয়! যায় না। দ্বিতীয়ত, এথেম্সে আমরা পূর্ণবিকাশগ্রাণ্ত 
রাষ্ট্র অর্থাৎ গণতান্ত্রিক রিপাবলিকেরই লাক্ষাৎ পাই। তৃতীয়ত, রাষ্ট্রের সমস্ত 
মুল লক্ষণ ও ধরগ-ধারণগুলোরও রীতিমত পরিচয় গাওয়! যাঁয়। 


ষষ্ঠ অধ্যায় 
প্রাচীন রোমের গোষ্ঠী ও রাষ্্ 


রোম নগর প্রতিষ্ঠা সন্ধে যে আখ্যায়িকা প্রচলিত আছে তাতে দেখা যায়, 
কতকগুলো ল্যাটিন গোষ্ঠী (এই আখ্যারিক| অনুসারে একশ ) একটা উপজাতিতে 
মিলিত হয়ে এখানে গ্রথম উপনিবেশ স্থাপন করে। অক্লুদিনের মধ্যে একশ 
গোষ্ঠী নিয়ে সাবেজিয়ান উপজাতি এদ্বের সঙ্গে মিশে যায়। পরে তৃতীয় এক 
মিশ্রিত উপজাতি একশ গোষ্ঠী নিয়ে এদের লঙ্গে কাধে কীধ মিলিয়েছিল। এই 
কাহিনীর প্রতি প্রথম দৃষ্টিপাত করলেই বেশ বোঝা যায়, এখানে গোষ্ঠী ছাড়া 
্রান্কৃতিক বল্তে অন্ত কিছুরই সন্ধান পাওয়া যায় না। আর এই গোষ্ঠী 
অধিকাংশক্ষেত্রে মূলগোষ্টার শাখ! মাত্র; এই মূল-গোঠী হয়ত তখন আদিম 
বাসভূমিতেই বলবা করছিল। উপঞ্াতিগুলোতেও কৃত্রিম সংগঠনের পরিচয় 
সুষ্পষ্ট। তা'লব্বেও এইগুলো প্রধানত কৃত্রিমভাবে সংগঠিত নয়, স্বাভাবিকভাবে 
উৎপন্ন প্রাচীন আদর্শ অন্ুমারে পরম্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত অংশলমূহ নিয়ে 
গঠিত ছিল, আর তিন্টে উপজাতির গ্রত্যেক টির মূল অংশট! যে একট! পুরাতন 
খাটি উপজাতি থেকে উন্ভৃত এপ ধারণা অসম্ভব নাও হ'তে পারে। মধ্যবর্তী 
দল হিসেবে দশ দশটা গোঠী নিয়ে ফ্রব্রীও গড়ে উঠে। এই ফ্রেতীর নাষ 
ঘেওয়। হয় কুরিয়ঃ। কাছেই, রোমের অধিবালীরা ত্রিশট! কুরিয়ায় বিতক্ত ছিল। 

রোমান গোষ্ঠী যে গ্রীক গোষঠীরই জুড়িদার প্রতিষ্ঠান তা এখন স্বিধিত বাস্তব 
লত্য। আমেরিকান ইত্ড়ানদের গোঠীর মত সমাঞ-কেন্ত্র থেকেই যদি গ্রীক 
গোঠীগুলো৷ বিকাশ লাভ করে থাকে তাহ'লে রোমান গোঠীগবোর বেলাতেও 
লেই রকমই ঘটেছে; কাজেই, রোমান গোঠীগুলো নিয়ে আলোচন। সংক্ষেপেই 
শেষ করা যেতে পারে। 

অন্ততপক্ষে রোমের প্রাচীনতম যুগে রোমান গোষ্ঠীর গঠন-কাঠাযোটা 
নিয়নপ ছিল; 

(১) মৃত গোঠী-সদস্তদের সম্পত্তিতে পারম্পরিক উত্তরাধিকারের অধিকার; 
সম্পত্তি গোঠীর ভেতরেই থাকৃতে!| গ্রীক গোষ্ঠীর মত রোমান গোষঠীতে জনক- 
বিধির অয়-অয়কার বশত মায়ের দিক থেকে বংশামুক্রম নিরধধারণ করা হ'তে। ন1। 
রোমের প্রাচীনতম লিখিত আইনরূগে পরিচিত "দ্বাদশ বিধির" ধার! অনুসারে 


১৬২ পরিবার, সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি 


মানুলি ছেলেমেবের! লম্পত্তির উত্তরাধিকারীরূপে গণ্য হ'তো। ছেলেমেয়ের 
অভাব হ'লে পিতৃকুলের লোকন সম্পত্তির হকদার হতো; এদ্েরও অভাব হ'লে 
. সম্পত্তি গোর্ঠী-সদণ্তদের দখলে আস্তো। .অবস্থা যেমনই ॥ঁ।ড়াক না কেন, 
সম্পত্তি গোঁচঠীর অন্ততুক্ত রাখাই ছিল দস্তর। এখানে আমর! সম্পদ-বুদ্ধি ও 
অকনিষ্ট-বিয়ের দরুণ গোঠী-প্রথায় নতুন নতুন আইনের ক্রমিক অন্ুপ্রবেশই 
দেখতে গাই। গোষঠীর সমস্ত সদস্ত উত্তরাধিকারের লমান হিস্ত। ভোগ করবে-_ 
সুল-গোষ্ঠীপ্রথায় এই ছিল দ্তর। এই অধিকারের প্রথম সংকোচ লাধন ক'রে 
কেবলমাত্র আত্মীর়-ম্বজনদের পক্ষেই ভোগদখলের রেওয়াঞ্জ প্রধতিত হয়। 
শেষপর্যন্ত আপন পুত্রকন্ঠা ৬ তার্দের পুরুষ বংশধরের পক্ষেই সম্পত্তি 
ভোগদুখলের অধিকার স্বীকৃত হয়। রোমীয় ছবাদশ-বিধিতে অবশ্ত এই ত্রমের 
উল্টাগতি দেখতে পাওয়! যায়। 

(২) লাধারণ গোরস্থানও ছিল রোমান গোঠীর আর একটা দস্তর। ক্লোছিয়। 
নামক পাত্রিসিয়ান গেঠী বখন রেজিলি থেকে রোমে এসে বসতি স্থাপন করে 
তখন নিজন্ব ভোগদৃখলের অন্ত তাদের একটা তৃখও দেওয়া হয়। শহরে তাদের 
নিষ্বন্ব গোরস্থানের ব্যবস্থ। করা হয়। সম্রাট আগস্টাসের আমলেও দেখা যায়, 
ভারুসের নেতা টয়ট্বর্গ বনের যুদ্ধে নিহত হওয়ার পর মৃতদেহ রোম শহরে এনে 
শ্বগেঠীর গোরস্থানে অমাধিস্থ কর! হয়; কাজেই দেখা যায়, গে/ীর সাধারণ 
গোরস্বানও ছিল। 

(৩ সর্বজনীন ধর্মীয় উৎসবসমূহ । এইগুলো! “সাক্রা জেস্তিপিলিয়া” নামে 
সুপরিচিত । 

(৪) গোষ্ঠীর মধ্যে বিয়ে না করার দাযিত্খ। রোমে ইহা কোন সময়েই 
লিখিত আইনের আকারে দেখ| ন! গেলেও প্রচলিত প্রথাট। এই রকমই ছিল। 
খঅলংখ্য বিব।ছিত রোমান-দম্পতির নাম লেখা আছে। এই লমন্ত নামের ভেতর 
স্বামী ও স্ত্রীর গোীর নাম এক ধরণের দেখতে পাওয়া যায় না। উত্তরাধিকারের 
আইনেও একই দপ্তর চোখে পড়ে। বিয়ের পর নারী আত্মীর়তার অধিকার 
থেকে ব্চ্যিত হয়ে গো্ঠী ত্যাগ করতে বাধ হুয়। নারী বাতার ছেলেমেয়েরা 
.'নরীর বাপভাইয়ের লম্পর্তি ভোগবখল করতে পারে ন1; কারণ, তাহলে 
নারীর জনক-গোগ্ঠী আপন লম্পত্বি থেকে বঞ্চিত হযে। নারী ন্বগো্ঠীর কোন 
লদবন্তকে বিয়ে করান অধিকারী নম্ম। এই অনুমান ছাড়। এই বিধির অন্ত 
কোনি অর্থ থাকৃতে পারে না। 


ষ্ঠ অধায ১৩৩ 


(6) যৌথ ভূমিখ ভোগদখল। মান্ধাতার আমলে উপজাতীয় এলাক1 
প্রথম বিস্তক্ত হওয়ার পর থেকেই গোষ্ঠী নিজন্ব জমি দখল করে আসে। ল্যাটিন 
উপজাতিগুলোর মধ্যে আমর দেখতে পাই, জমি অংশত উপত্ৰাতি, অংশত গোষ্ 
এবং অংশত বিভিন্ন পরিবারের করায়ত্ব ছিল। এই পাররবারকে কোনমতেই 
ব্যক্তিগত পরিবাররূপে গণ্য করা যায় না। কথিত আছে, রোমুলুস প্রথম অমি- 
জমার ব্যক্তিগত ভাগ-বাটোয়ারা৷ ক'রে মাথাপিছু এক হেক্টেরার (২ জুগেরা- 
৭॥ বিঘা) জমির ব্যবস্থা করেন। কিন্তু রোমুলুসের অনেক পরের রাষ্ট্রীয় জমিজমার 
অস্তিত্ব ত ছিলই, উপরস্ধ গোঠীর অধিরুত অমিজমারও অস্তিত্ব ছিল। রোমান 
গণতন্ত্রের ইতিহাস রায় জমি বা খাল-মহলকে' কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। 

€৬) সাহাযযদান ও প্রতিশোধ গ্রহণে লহায়তা করা সম্পর্কে গোঠী- 
লঘন্থদের গারম্পরিক দ্বায্িত্ব। লিখিত ইতিহাসে এই রীতির পামান্ মাত্র 
নিদর্শন মিলে। রোমান রাষ্ট্র গোড়া থেকেই এমন জবরদস্ত হয়ে ওঠে যে, ক্ষতি 
পূরণের দায়িত্ব ইহা নিজের হাতেই গ্রহণ করে। অগ্লিযুস, ুতিযুসকে যখন 
গ্রেপ্তার করা হয়, তখন ব্যক্তিগত শক্রগণ লহ তার গোষ্ঠীর সমস্ত পস্ত শোক 
বন্ত্র পরিধান করে। দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধের সময় গোঠীসমূহ মিলিত হয়ে আপন 
আপন সমবস্তদের বন্দীদশা থেকে মুক্ত করে আনার অন্ত অর্থ প্রদ্ধান করতে 
চেষ্টা করে কিন্তু তখনকার রোমান সেনেট তাদের এই কাজে বাধ। ঘেয়। 

(৭) গোষ্ঠীগত নাম ধারণের অধিকার । সঞ্টদ্বের আমল পর্ধস্ত এই অধিকার 
অব্যাহত ছিল। স্বাধীনতা-প্রাপ্ত লোকের! প্রাক্তন প্রতুদের গোঠী-নাম ব্যবহার 
করতে? তবে এদের গোষ্ঠীগত অধিকারগুলো৷ ভোগ করার উপায় ছিল না। 

(৮) বিদেশীয়দের গোঠীর অন্তভূন্ত করা ব1 গোষঠীরূপে গ্রহণ করার 
অধিকার। ইওিয়ানদের মত প্রথমে পরিধার তাদের পোম্যরূপে গ্রহণ করে, 
পরে গোঠীর অনুমোদন লাভের ব্যবস্থা করা হয়। 

(৯) গোষ্টীনায়নক নির্বাচন ও তাকে পদচ্যুত কর! সম্বন্ধে কোন স্থলেই 
কোন উল্লেখ দেখা যায় না। কিন্তু যেহেতু রোমের অস্তিত্বের প্রথম যুগেই 
নির্বাচিত রাজ। থেকে আরম্ভ করে সমস্ত সরকারী পদ নির্বাচন অথব] নিয়োগ 
দ্বারা পূরণ কর! হতো এবং যেহেতু কুরিয়াসমৃহও আপন জাপন পুরোহিত 
নির্বাচন করতো, সেইজন্ত, 'একই পরিবার থেকে প্রার্থী মনোনয়নের প্রথা 
যতই সুপ্রতিষ্ঠিত হোক-না-কেন, গোষ্ঠীপতিরাও (প্রিজ্সিপেস.) যে নির্বাচিত 
হ'তে! তা বেশ ধরে নেয়! যেতে গারে। | 


১৩৪ পরিবার, সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি 


রোমান গোষ্ঠীর অধিকারগুলে! এইরূপ ছিল। অনক-বিধিতে পুরোপুরি 
পরিবর্তন ছাড়া এই লমন্ত ইরোকোয়া-গোঠী-গ্রথার অধিকার ও কর্তব/লমুছেরই 
খাটি প্রতিচ্ছবি । এখানেও ইরোকোর়। গোষী-গ্রথ| হব বিগ্তমান। 

আমাদের সবচেয়ে খ্যাতনামা এতিহাসিকগণ রোমের গোঠীতত সম্বন্ধে 
এখনো অনেক গৌজাদিলের ব্যবস্থা! করেন। একটা দৃষ্াস্তের অবতারণা করলেই 
তা বেশ বোঝ। বাবে। গণতন্ত্র ও সম্রাট আগস্টাসের আমলে রোমানদের 
পারিবারিক নাম সম্বন্ধে লিখিত গ্রন্থে (রোম-বিষয়ক গবেষণাঁঃ বাঁলিন,১৮৬৪, ১ম 
খণ্ড) মম্দেন্‌ লিখেছেন, “গো্ঠীর (প্রত্যেক পুরুষ গোষীগত নাম ব্যবহার করতে! । 
পোস্ত ও আশ্রিত লোকজনের এই অধিকার ছিল। কেবলমাত্র গোণামদ্বের এই 
অধিকার ছিল না। মেয়েরা গোঠী-নাম ব্যবহার করতে11-..--উপজ্াতি 
( মমলেন্‌ এখানে গেন্স.শব্ধ 'উপজাতি'রূপে অনুবা করেন ) কোন আদি পূর্ব- 
পুরুষের বংশোদ্ভুত সমাকেন্ত্র। এই পুর্বপুরুষ কোন সত্যিকার লোক, কল্পিত 
বা মনগড়াও হতে পারে। কতকগুলো সর্বজনন পাল-পার্বণ, কবর দেওয়ার রীতি- 
নীতি আর উত্তরাধিকারের আইন-কানুন দ্বারা এরা প্রকা-সংবন্ধ। ব্যক্তি" 
স্বাধীনতাপ্রাপ্ত সমস্ত লোক, কার্জেকান্েই, মেয়েরাও উপজাতির তালিকাতুক্ত 
হ'তে পারতে! এবং হ'তোও। কিন্তু বিবাহিতা নারীদের গোঠী-নাম নির্ধারণ নিয়ে 
কিছুট! গোলযোগের সৃষ্টি হতো |, নিজের গোষ্ঠীর লোক ছাড়া অন্ত গোষ্ঠীর 
লোককে বিয়ে কর যতদিন মেয়েছের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল, ততদিন এই সমস্ত! 
উপস্থিত হতে পারেনি । আর বহুদিন যাবৎ মেয়েদের পক্ষে গোষ্ঠীর ভেতরের 
তুলনায় বাইরে বিয়ে কর! রীতিমত কঠিন ব্যাপারই ছিল। ধষ্ঠ শতাবীতে 
'জেস্তিস, এনাপ.সিয়ো” (গোঠীর বাইরে বিয়ে) ছিল ব্যক্তিগত বিশেষ অধিকার। 
পারিতোধিক ছিলেবেই এই অধিকার লাভ সম্ভব হ'তো।..-***কিন্তু অতি প্রাচীন 
যুগে উপজাতির বাইরে ধখন এইরূপ কোন বিয়ে-সাদি হতো তখন স্ত্রীকে 
নিশ্চয়ই স্বামীর উপভ্রাতির অন্ততু্ত হতে হ'তো]। প্রাচীন বিবাহ-প্রথায় নারী 
নিজের জাত-পাত ত্যাগ করে ষে লম্পূর্ণরূপে স্বামীর উপজাতির আইনগত ও 
ধর্মীয় বাঁধনাধির অস্ততৃক্কি হ'বে এর চেয়ে নিশ্চয়তর আর কি হ'তেপারে? 
মকলেই জানে মে, বিবাছিতা নারী নিগ্ের গোষ্ঠীর লঘস্তদের ধন-স্পত্তির 
উতাধিকার থেকে বঞ্চিত হয় এবং সে নিজের ধন-সম্পত্তি শ্ব-গোর্ঠীর লোকজনের 


কমমসেন্। রোমিশে ফোত প্রেন, বামিন, ১৮৬৪-৭৮। 


ধষ্ঠ অধ্যায় ১৬৫ 


নামে উইল করতেও পারে না। পক্ষান্তরে, সে স্বামী ও নিজের ছেলেমেয়ে, আর 
স্বামীর গোর্টীর অন্ঠান্ত লদন্তের সঙ্গে উত্তারিকারের অধিকার ভোগ করে 
খাকে। স্বামী বখন স্ত্রীকে নিঙ্গের পরিবারের পোত্যারূপে গ্রহণ করে তখন স্ত্রীই বা 
কেমন করে স্বামীর গোর্ঠীর অন্তভূর্তি ন। ছয়ে থাকৃতে পারে ?* 

কাজেই যমসেনের মতে, গোষঠীর অন্ততূক্তি মেয়েরা প্রথমত কেবলমাত্র 
গোর ভেতরেই ম্বাধীনভাবে বিয়ে করতে পারতো । সেইআঅন্ত তার মতে, 
বহি-ধিবাঞ্ের পরিবর্তে আতস্ত'ধিবাছই রোমানগোষ্ঠীর দ্বন্তর ছিল। এই 
অভিষত অন্ত লমস্ত লোকের অভিমতের বিরোধী হ/লেও, ইহা সম্পূর্ণক্নূপে 
না হ'লেও প্রধানত, লিভি-লিখিত গ্রন্থের (৩৯ খণ্ড, ১৯ অধ্যায় ) এক সংশয়" 
পূর্ণ অন্ুচ্ছে্কে তিত্তি করেই গড়ে উঠে। লিভির গ্রন্থে লেখা হয় যে, রোষ 
শহর প্রতিষ্ঠার ৫৬৮ বছর পর অর্থ/ৎ খৃঃ পুঃ ১৮৬ জালে রোখের লেনেট এই 
অর্মে এক ডিক্রি আারি করে যে, ফেলেনিয়! ছিম্পাল! নিজের সম্পত্তি হস্তান্তর 
করতে পারবে, সে সম্পত্তি কমাতে পারবে, গোষ্ঠীর বাইরে বিয়ে করতে 
পারবে, নিজের অভিভাবকও মনোনীত করতে পারবে । ধরে নিতে 
হবে, তার পরলোকগত স্বামী যেন উইল করে তাকে এই ক্ষমত! দিয়ে 
পিয়েছে। হিম্পাল। ইচ্ছে করলে কোন ম্বধীন নাগরিককে পতিরূপে বরণ করতে 
পারবে। তাঁকে বিয়ে করলে কোন পুরুষকে কোনরূপ বদনাম বা অপহশের ভাগী 
হ'তে হ'বে না বা তার এই কাপ্ত অপরাধরূপেও গণ্য ই,বে না। 

এখানে বেশ বোঝ| যায় যে, ফেসেনিয়া নায়ী এক শ্বাধীনতা-প্রাপ্তা গোলাম- 
নারী গোষ্ঠীর বাইরে বিয়ে করার অধিকার লাভ করে। নিঃসন্দেছে আরো! বোৰ। 
বায় যে, লিভির এই লেখ! অনুসারে স্বামী উইল করে তার মৃত্যুর পর স্ত্রীকে 
গোষ্ঠীর বাইরে বিয়ে করার অধিকারও দান করতে পারতো । কিন্তু এখানে 
ঘিত্তান্ত--কোন্‌ গোষীর? 

মম্সেনের আন্দাজ অনুসারে নারীকে যদি তার নিজস্ব গোষ্ঠীর মধ্যেই বিয়ে 
করতে বাধা হ'তে হ'তে| তা+ছলে বিয়ের পরেও তাকে নিজ গোষ্ঠীর ভেতরেই 
খাক্‌তে হ'তো। কিন্তু এখানে গোষ্ঠীর যে আস্তবিবাহী স্বরূপ ধর! হয় তা রীতি" 
মত প্রমাণ করা চাই। দ্বিতীয়ত, নারীকে যদি শ্ব-গোঠীর ভেতরেই বিয়ে করতে হয়, 
তাহ'লে পুরুষের পক্ষেও এইরকম করা ছাড়া উপায় ছিল না। গন্তখায় ভার 
ভাগ্য স্ত্রীলাভ ঘটে উঠতে ন। মোটেই । কাঁে-কাজেই, আমর! এমন এক 
পরিস্থিতির লক্মুখীন হুই থে পুরুষ উইল করে স্ত্রীকে এমন একটা! অধিকার দিতে 
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পারতে। ঘে-অধিকার তার নিজের ছিল না, বা নিজেও সেইরূপ অধিকার লাভ 
করতে গারতো। না। এখানে স্পষ্ট আইনের অগঙ্গতি এসে পড়ে। মমঙেন্‌ 
নিজেও এই অলঙ্গতি বৃঝতে পেরে নিন্ননধূপ কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করেন, "গোঠীর 
বাইরে বিয়ের জন্ত কেবলমাত্র অধিকার-গ্রাণ্ড লোকের অনুমতি নিণেই চল্তো। 
নাঃ গোঠীর লমস্ত সদ্তের মত লওয়ার দরকার হ'তো। মমসেন এখানেও চরম 
ভুঃসাহসের পরিচয় দ্বেন। দ্বিতীয়ত, ইহা! লিতি-লিখিত অনুশাসনেরও রীতিমতো 
বিরোধিতা করে। সেনেটু ফেলেনিয়াকে তার স্বামীর পরিবর্তে বা তার 
প্রতিনিধি হিসেবেই এই অধিকার দ্বান করে। তার স্বামী তাকে যতটুকু অধিকার 
দিতে পারতো, তার কিছু কমও নয়, বা বেশিও নয়, সেনেট খোলাখুনিভাবে 
সেই রকম অধিকারই দেয়। সেনেট কিন্তু গ্রকৃতপক্ষে তাকে সকল-প্রকার 
বিধিনিষেধ থেকে মুক্ত পরিপূর্ণ ক্ষমতাই দান করে) ফলে, লে যদি সতযপতাই 
ক্ষমত। প্রয়োগ করতে চায় তাছ'লে তার নতুন ম্বামীকে কোনরূপ অন্ুবিধা 
ভোগ করতে হবে না। ফেসেনিয়াকে যাতে কোনরকম অস্থুবিধে ভোগ করতে 
নাহয় সে গজন্ত সেনেট বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমস্ত কন্দাল-প্রিটর প্রভৃতি 
কর্মচারীর উপর রীতিমত নির্দেশ জারি করে। কাঁজেই মমলেনের অনুমান সকল 
দ্রিক থেকেই অচল মনে হয়। 

আবার ধরা যাক, নারী নিঙ্রের গোষ্ঠীতে অন্ততূক্ত থেকে অপর গোষ্ঠীর 
লোককে বিয়ে করে। তা হ'লে পূর্বোক্ত অনুশাসন অনুসারে, পুরুষ তার 
স্রীকে তার নিজের গোঠীর বাইরে বিয্ধে করার অধিকার দিতে পারতো 
অর্থাৎ লে যে গোষ্ঠীর লদস্ত নয় সেই গোষ্ঠীর অর্থাৎ ভিন্ন গোঠীর কা-কর্ম সম্পর্কে 
ব্যবস্থা করার অধিকারী ছিল এইরকম ধারণা করতে হয়। মোটের উপর, 
মতবাদটা এমনই অপঙ্গতিপূর্ণ যে, এ-নিয়ে লময় কাটানো আমে যুক্তি- 
যুক্ত নয়। 

কাছেই, এখন অবস্থা এমন ধীড়ায় যে, প্রথম বিয়ের বেলায়, নারী .ভিন্‌ 
গোষ্ঠীর লোককে বিয়ে করে লটান স্বামীর গোঠীতে ঢুকে পড়ে। মেয়েরা যখন 
গোঠীর বাইরে বিয়ে করে, অবস্থাটা! তখন এইরকমই ছিল, মমসেন নিজেও তা 
স্বীকার করেন। জ্যাঠাটা যে এখন চুকে গেল তা পরিষ্কার বোঝ! যায়। 
বিয্বের দরুণ নিজের গোঁচী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বামীর গোঁচীর অন্ততূ্ত হওয়ার 
ফলে নতুন গোঁচীতে লে বিশেষ স্থান অধিকার করে। সে এখন গোষ্ঠীর লদস্ত 
বটে কিন্তু তার নঙ্গে কারুর পোণিত-মম্পর্ক নাই; যে-ভাবে তাকে গোষ্ঠী 
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লধন্তরূপে গ্রহণ করা হয়, তাতে গোর ভেতরে বিয়ে করার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞ। 
থেকে তাকে লম্পূর্ণনপে রেহাই দেওয়া! হয়, থেহেতু সে বিয়ে করে লবেমান্র 
গোষ্ঠীর অত্ততুক্জি হয়েছে। তাছাড়া তাকে গোষ্ঠীর বিয়ের গ্রপেও অন্তরুক্ত 
করা হয়েছে। স্থামীর মৃত্যুর পর স্বামীর অন্পত্তির অর্থাৎ একজন গো 
সন্বগ্তেরই হিন্ত! দে পায়। সম্পত্তি যখন গোষ্ঠীর ভেতরেই রাখতে হ'বে, 
তখন স্বামীর মৃত্যুর পর অন্ত কোন লে!কের পরিবর্তে স্বামীর গোষ্ঠীয়ই কোন 
লোককে বিয়ে করা ছাড় আর কি স্বাভাবিক হ'তে পারে? কিন্তু যদি কোন 
ব্যতিক্রম ঘটাতে হয়, তাহ”লে, সম্পত্তি দেনে-ওয়ালী প্রথম স্বামী ছাড়! অন্ত কোন 
লোক কি তাকে এই ক্ষমতা দিতে পারে? যে মুহূর্তে স্বামী উইল করে তার 
সম্পত্তির অংশবিশেষ পত্বীকে অর্পণ করে আর এই সঙ্গে বিয়ে বা বিয়ে করার 
দ্বরুণ এই অংশ অন্ত কোন গোঠীতে হস্তান্তরিত করার অধিকারও পত্থীকে বান 
করে, তখন পর্যন্ত স্বামী এই সম্পত্তির বোলআনা হকদার | কার্দেই, এখানে 
বুঝতে হয়, সে নিজের সম্পত্তিরহ হেস্ুনেন্ত করছে। নারীর নিছ্ের আর তার 
স্বামীর গোঠীর সঙ্গে তার সম্পর্কের দ্রিক থেকে বিবেচনা করতে গেলে দেখা যায়, 
্বামীই স্বেচ্ছা-মুলক কার্ধ_-বিবাহ্‌ দ্বারা! তাকে গোষ্ঠীর অস্ততুক্ত করে। কাজেই 
আবার নতুন বিয়ে করে এই গোষ্ঠী ত্যাগের অধিকারও একমাত্র ম্বামীই দ্বিতে 
পারে। এক কথায় বল্তে গেলে, 'আন্তধিবাহী রোমান গোষ্ঠীর এই আঙগুবি 
ধ্যানধারণাটা বিসর্জন দিয়ে আমর যদ সোজানুছ্ি ম্্যানের সঙ্গে একমত 
হয়ে বহি-খিবাহই রোমান গোঠীর দত্তর বলে ধারণা করি তাহ'লে ব্যাপারট। 
জল্লের মতই সোজ। ও স্বাভাবিক দাড়িয়ে যাবে। 

সর্বশেষে আরো! একটা মতবা লম্বন্ধে আলোচনা করা দ্বরকার। 
খুব বেশিসংখ্যক পঞ্ডিত এই মতবাদট! নিতূর্লি বলে মেনে নিয়েছেন 
এদের মত অনুসারে, "শ্বাধীনতা-প্রাপ্ত গোলাম তরুণীরা বিশেষ অন্থমতি 
ছাড়া গোষ্ঠীর বাইরে বিয়ে করতে পারতো না বা পারিবারিক অধিকারের 
লামান্ত-কিছু ক্ষতি করেও গোষ্ঠী ত্যাগ করতে পারতো! না।” * এই হনুমান 
যদি সত্য হয়, তাহঃলে লিভির বাক্য স্বাধীন রোমান মেয়েছের অবস্থা লগ্বন্ধে কোন 
কিছুই গ্রমাণ করতে পারে না। আর গোষ্ঠীর মধ্যে তারা বিয়ে করতে বাধ্য 
ছিল এমন কোন যুক্তিও খু'জে পাওয়া যায় না। 








* ল্যাং, রোমান পুর বুত্ত, বালিন, ১৮৫৬, প্রধম খও, ১৯৫ পৃঃ। 
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*এুপ-সিও জেস্তিদ্‌? (গোর বাইরে বিয়ে) শষট। এই একটা মান 
'অহচ্ছেষ ছাড়া লমগ্র রোমান-সাহছিত্যের অন্ত কোথাও খু'জে পাওয়া যায় না। 
“এএমবেরে” বেছিবিবাহ) শবটাও লিভির গ্রন্থে মাত্র তিন স্থানে দেখতে পাওয়া 
যায়। কিন্তু গোী সম্বন্ধে শবাঁটা উল্লেখ করা হুয়নি মোটেই । রোমান মেয়ের 
গোষ্ঠীর ভেতরেই বিষে করতো, এই আজগুবি মতবাদটা লিভির গ্রন্থের এই 
একটা মাত্র উজির উপর নির্ভর করেই ধীড় করান হয়। কিন্তু এই চেষ্টা 
সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়ে যায়। কারণ, উক্তিট। যদি শ্বাধীনতা'-প্রাণ্তা গোলাম নারীঘের 
উপর প্রযুক্ত হয়, তাহ'লে স্বাধীন মেয়েদের সন্ধে তা কোন-কিছুই বল্‌্তে 
অক্ষম নয়। আর যদি স্বাধীন মেয়েদের সন্বন্ধেও এই উক্তি লমানভাবে প্রযোজ্য 
হয়, তাহ'লে ব্যাপার দীড়ায় এই রকম যে, স্বাধীন মেয়েরা লাধারণত গোষ্টির 
বাইরেই বিয়ে করতো! | বিয়ের পর তারা স্বামীর গোষ্ঠীর অন্ততূক্তি হ'তো। 
এতে মমলেনের মতবাদ অসত্য আর মর্গযানের মতবাদট।ই সত্য প্রমাণিত হয়। 

রোম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রায় তিন শত বছর পরেও গোঠীর ব'!ধনগুলো এমন 
শক্ত ছিল যে, ফেবিয়ান নামক “পাত্রিসিয়ান” (কুলীন ও ধনী) গোষ্ঠীট! সেনেটের 
অনুমতি নিয়ে পার্বতী ভেই শহরের বিরুদ্ধে স্বাধীনভাবে অভিষান চালায়। 
৩৬ জন ফেবিয়ান্‌ ঘুদ্ধযাত্রা করে; কিন্তু অতঙ্কিত আক্রমণের ফলে সকলেই 
প্রাণ হারায় । একজন মাত্র বালক জীবিত ছিল। সে-ই গোঠীর বংশ রক্ষা করে। 

আমরা পূর্বেই বলেছি, দ্শ-দ্শট। গোষ্ঠী নিম্নে এক-একট। ফ্কেত্রী গঠন 'কর! 
হ'ত। রোমে ফ্রেত্রীকে বল! হ'তো “কুরিয়া”। গ্রীক ফ্লেত্রীর তুলনায় এইগুলো 
অধিকতর শক্তিশালী ছিল। প্রত্যেক কুরিয়ার নিথন্থ পালশপার্বণ, পবিত্র প্রততীক- 
সমুহ ও পুরোছিত ছিল। প্রত্যেক কুরিয়ার পুরোছিতরা “কলেক্গ” অর্থাৎ 
পুরোহিত-সঙ্ঘ গড়ে তোলে । দশটা কুরিয় নিয়ে একটা উপজাতি গড় হয়। এই 
উপদ্রাতির প্রথমত অন্তান্ত ল্যাটিন উপাতির মত নিব?চিত অধ্যক্ষ লমর-নায়ক 
ও প্রধান পুরোহিত ছিল। তিনটি উপজাতি একত্রে “পোপুলুস রোমান্স বা 
রোমান আতিনূপে পরিচিত ছিল। 

কাছে কাপ্রেই, কেবলমাত্র গোঠী-নদস্তগণ, এইজন্ কুরিয়া ও উপঞাতির 
সর্বন্তরা রোমান জ্জাতির অন্তত হতে পারতে | এই জাতির প্রথম রাষ্ট্র 
কাঠামোট। নিষনকূপ ছিল। লরকারী কা্সকর্ম লেনেট কর্তৃক পরিচালিত হ?তো। 
৩৯৪ গোঠীর গোঠীপতিদের নিয়ে লেনেট-লভা1 গঠিত ছিল বলে নীবুর প্রপম যে 
বত প্রকাশ করেন, তা| ভ্রান্ত লত্য। গোষ্টবৃদধদের নিয়েই, লেনেট-লভা গঠিত 
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ছিল। গোঠীবুদ্ধদের জোকে “পাত্রে”, পিতা বা জবনক-স্থানীয় মনে করতে । 
এইন্ত এদের পরিষদকে বল! হ'তে! সেনেট অর্থ।ৎ বৃদ্ধ-লভ1 ব| পিতৃ পরিবৎ 
€শেনেন্স শব্ষের অর্থ বৃদ্ধ, এই শব্দ থেকেই সেনেট শের উৎপত্তি) গো্ীপতি 
একই পরিবার থেকে বংশানুক্রমিকতাবে নির্বাচিত . হ'তো। এইভাবে প্রথম 
বংশগত অভিজাতশ্রেণীর সৃষ্টি হয়। এই পরিবারগুলো পরস্পরকে “পান্রিলিয়ান” 
বলে পরিচয় দেয় এবং সেনেট-সভায় প্রবেশাধিকার থেকে সরকারী চাকরি 
নিজেদের করাম়ত্ত করে নেয়। লোকে এই দাবি মেনে নিতে আরম্ত করে, 
পরে ক্রমে ইহা বাস্তব অধিকারে রূপান্তরিত হয়। এলম্বন্ধে প্রচলিত 
আখ্যায়িকায় বল! হয়েছে যে, রোমুলুম্‌ প্রথঘ সেনেটের লত্যদের ও তাদের 
বংশধরদের অভিজাত পদবী ও তার বিশেষ অধিকাঁরগুলে! গ্রদ্ান করেন। লেনেট 
লভ। এধেনীয় “বুণে” পরিষদের মত নানা বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারতো। 
অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো, বিশেষত, আইনগুলোর বেলা খেনেট গ্রাথ- 
মিক আলোচন! চালাতে পারতো] । এই লমন্ত বিষদ্বে লিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারী 
ছিল “কোমেসিয়। কুরিয়াত1” (কুরিয়া-পরিষদ) নামে অভিহিত গণপরিষদ । 
“সমগ্র জনসাধারণ কুরিয়ায় দলবদ্ধ হয়ে এখানে সমবেত হ'তো। প্রত্যেক কুরিয়ার 
গোষ্ঠীসনূহের প্রতিনিধিরাও স্থান পেত। চরম দিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় ব্রিশটি 
কুরিয়ার প্রত্যেকটি এক-একটি ভোট দিতে পারতে! । কুরিয়া পরিষদ সমস্ত 
আইনের প্রস্তাব অগুমে!দূন অথবা নামঞ্জুর করতে পারতে 1; রেক্স (তথাকথিত 
রাজা) সহ সমস্ত পদস্থ অফিমারও এই পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত হ'তে। | কুরিয়া সভা 
বুদ্ধ ঘোষণা করতো শোস্তি স্থাপনের অধিকার কিন্তু সেনেটের ছিল) এবং 
সবেচ্চ আদালতরূপে রোম।ন নাগরিকদের বিরুদ্ধে প্রদত্ত. গ্রাণদগ্ডাদেশ এবং 
, এই ধরণের লমন্ত মামলার আপীলের শুনানী গ্রহণ করে চরম রায় দবানেরও 
' অধিকারী ছিল। সেনেট ও গণ-পরিষণ ছাড়া রোমে রেক্স, নামে আরো! একট! 
প্রতিষ্টানের অন্তিত্ব ছ্বিল। একে গ্রীকদের ““বাঁসিলিউলের" জুড়িদাররূপে 
বিবেচনা কর! চলে । তাই বলে মম্সেন “রেক্স কে” বোল আনা ক্ষমতা যুক্ত রাজা 
বলে ষে মতিভ্রমের পরিচয় দ্বেন (১) তার সমর্থন কর! যাঁয় না মোটেই। 


(১ ল্যাটিন 'রেক্স' কেপ্টিক-আইরিশ 'রিথ' (উপজাতীয় সর্দার) এবং গধিক রাইথদের জুড়িদার 
শব । শব্টি আমানের 'ফুস্‌”ট্‌' (ইংরেজী ফাস্ট ও ডেলিশ (ফোস্‌- টু) শব্ের মত যে প্রথমে গোঠীপতি 
বা উপজাতীয় সার্টরিকে নুঝাতো তা নিম্নে বর্ণিতি বাণ্তব তথ্য থেকে বেশ বোঝা যায়। গধদের 
ক্অধো চতুর্থ শতাবীতেই পববর্তা যুগের রাজাদের বেলার প্রযোজ্য একটি শব্দ প্রচলিত ছিল, বখা, 
একটি গোটা জাতির লাময়িক সর্দারকে বলা! হোত খিউডান্দ্‌। উল্িলসি কতৃর্ক অনুদিত 
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রেক্স» সমর-নেতা, শ্রেষ্ঠ পুরোছিত এবং কতকগুলো আদালতের প্রেজিডেস্টও 
ছিল। কিন্তু এর ফোন বে-নামরিক কর্ত-ত্বাধিকার ছিল না। নাগরিকদের ধন- 
প্রাণের উপরেও তিনি কোনরূপ হস্তক্ষেপ করতে পারতেন না। তবে লড়াইয়ের 
সর্দার হিসাবে শান্তি-বিধানের অন্ত বা আদালতের প্রেসিডেন্ট হিসাবে শাসন- 
তান্ত্রিক ক্ষমতা প্রয়োগ সম্পর্কে মাঝে মাঝে তিনি ন1গরিকর্ধের ধন-প্র!ণ ও ব্যক্তি 
স্বাধীনতার উপরেও হস্তক্ষেপ করতে পারতেন। রেক্স.পদ্দ বংশানুক্রমিক ছিল 
না মোটেই ) পক্ষান্তরে, সন্তবত পূর্বতন রেক্সের মনোনয়ন অনুলারে একে 
প্রথমত 'কুরিয়া সভা; কর্ডৃক নির্বাচিত হতে হ'তো ; দ্বিতীয়ত, পরিষদ পরে 
বিশেষ আড়ম্বরের মধ্যে একে অভিষিক্ত করতো । রেক্সকে গদচযুত করাও যে 
সন্তব ছিল, তা তা ইনিস স্থুপাধুসের দুর্ভাগ্য থেকে বেশ বুঝতে পার! ঘাঁয়। 

বীরধূগের গ্রীকদ্দের মত তথাকথিত রাজাদের আমলে রোমানরা লামরিক 
গণতন্ত্রের অধীনে বাঁস করতে! | এই গণতন্ত্র ছিল গোঠঠী, ফ্রেত্রী ও উপজাতির 
উপর প্রতিষ্ঠিত। এই তিন প্রতিষ্টান থেকেই পামরিক গণতন্ত্রের উৎপত্তি হয়। 
রোমান কুরিয়া ও উপজাতি কতকাংশে কৃত্রিণ দল বা শ্রেণী হ'লেও সমান্রের , 
আদিম ও খুটি আদর্শ অনুস[রেই গড়ে উঠে। মান্ধাতার আমলের লমা-ব্যবস্থা 
ও আদর্শ থেকেই এইগুলোর উৎপন্তি হয়। আর রোমান সমাজ এই ধরণের 
আদিম মানব সমান ঘব।রাই পরিবেষ্টিত ছিল। স্বাভাবিকভাবে গঠিত “*পা্রি- 
লিয়ান অভিজাত বংশগুলো দিন দিন বেড়ে চলে। রেজসরাও তাদের ক্ষমতা] 
বাড়িয়ে নেয়। তা লত্বেও গোঠী-শাসনের মুগধারাটা অব্যাহত থাকে । 

দেশ জয়ের ফলে গোম ও রোমান এলাকা ক্রমশ বিস্তৃতি লাভ করে। লোক- 
লংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে বেড়ে ঘায়। বিধেশী ওপনিবেশিকদের আগমন আর 
অধিরূত দেশগুলোর অধিবাঁসীরাই এই লে!ক সংখ্যা বৃদ্ধির মূল কারগ। অধিকৃত 
দেশগুলোর অধিকাংশ ছিল বিভিন্ন ল্যাটিন ডিগি ্ট বা জেলা। রাষ্ট্রের এই মস্ত 
নতুন প্র (আশ্রিতদ্বের এখানে বাদ দেওয়! হয়েছে) ছিল প্রাচীন গোঠী, কুরিয়। 
ও উগজাতি-সমুহের বাইরের লোক। কান্েই এরা “পোপুলন রোমুনুল2 বা 
খাটি রোমান সমালের অন্তভূক্ত ছ্বিল ন]| এর| সকলেই ব্যাক্তিগত স্বাধীনতার 





বাইবেল গ্র্থে আটাজারেকেস্‌ বা হিরোদকে য্থনই 'রেক্স' বল| য়ন, বলা! হয়েছে “বিউডাল্” 
এবং সম্রাট তাইবিরিয়াসের রাজ্যকে 'রেইকী'র পরিবর্তে বল! হয়েছে থিউডিনেশাস। গধিক 
“খিউডান্স' অর্থাৎ রাজার অর্থে আমরা ভুল অনুবাদ করে বসি, “থিউডারাইখস', 'থিউডোরিক'€, 
অর্থাৎ 'ডায়ে্রক, এখানে উভয় পদ একত্রে সন্মিলিত হয়েছে। --এঙ্েল্স। ডি 
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“অধিকারী ও জমিজমার মালিক হ'তে পারতো, খাজনা দিত এবং সামরিক" 
ববাযিত্বও পালন করতো; কিন্তু এরা কোন সরকারী চাকরিতে ভতি হঙে পারতো! 
না, “কুরিয়” লভাতেও এদের প্রবেশাধিকার ছিল না, অধিকৃত খাস মহলের 
অংশ থেকেও এর বঞ্চিত ছিল। মস্ত সরকারী অধিকার থেকেও এরা ছিল 
বঞ্চিত। এরা “প্লেবস৬ শ্রেণী নামে পরিচিতি লাঁভ করে। কিন্তু এদের ভ্রম- 
বর্ধমান সংখ্যা-শক্তি, সামরিক ট্রেনিং আর অস্ত্রশস্ত্র তাবে রাখার অধিকারের 
ফলে, এরা সাবেক পোপুলুস সমাজের-_যে সমাজ বাইরে থেকে লোক নেওয়ার 
পথ কঠোরভাবে রুদ্ধ করে দ্েয়__তার ভীতিস্কলে পরিধত হয়। অমিম। লম্পর্কে 
“পোপুলুষ” আর পপ্লেব স” সমান হিস্তার অধিকারী,ছিল। কিন্তু রোমের শিল্প- 
বাণিা সম্পদ তথনো বিশেষ বিকাশ-গ্রাপ্ত না হ'লেও অধিকাংশই প্রেব দের 
করায়ত্ত ছিল মনে হুয়। 

রোমের আদিম ইতিহাস সম্পূর্ণূপে পৌরাণিক আখ্যাক্মিকাঁমূলক। কাজেই 
কুষ্থাটকার অস্তর!লে এই ইতিকথাকে সমাচছন্্ রাখ! হয়েছে। পরবর্তী বুগের আইন 
ঘসা গ্রন্থক1রদের ভাঘ্য ও রিপোর্টগুলোই এ-সম্বন্ধে আমাদের একমাত্র তথ্য 
ও উৎস। কিন্তু এরা সব কিছুরই ব্যবহারিক তাৎপর্যের সন্ধান করতে গিয়ে 
অনর্থক যুক্তিজালের কৃষ্টি ক'রে এই ধোঁয়াটে আঁধারকে আরো গাঢ় ক'রে 
তুলেছে। কাজেই, ঘে বিপ্লবের ফলে রোমের গোষ্ঠী-কাঠামো ভেজে পড়ে তা 
কখন, কি ভাবে আর কোন্‌ উপলক্ষে ঘটে তা নিশ্চয় করে বল! অলম্তব। 
এনসম্বন্ধে স্থুনিশ্চিত সত্য এই যে, পপ্লেবস্” ও "পোপুলুসের” মধ্যে সংঘর্ষের 
ভেতরেই এই বিপ্লবের কারণ লুক্কামিত ছিল। 

সাতিযুস, তুলিযূদ নামক “রেক্স* বা রাজা গ্রীক আঘর্শ, বিশেষত, লোলনের 
আদর্শ অনুসারে নতুন শাসনতন্ত্র গ্রগয়ন করেন। নয়! শাসনতত্ত্রে “পোপুলুল” ও 
পপ্লেবদ” নিিশেষে অনগণের এক নতুন পরিষদ কায়েম করা হয়। একমাত্র 
সামরিক দ্বায়িত্ব পালনই ছিল নতুন পরিষদে আসন লাভের একমাত্র উপায়। 
সম্পত্তির ভিত্তিতে অন্ত্রধারণে লক্ষম লমন্ত পুরুষকে ছয়ট শ্রেণীতে বিভক্ত করা 
হয়। প্রথম পাঁচ শ্রেণীর প্রত্যেকটির সর্বনিষ্ সম্পত্তির বরাদ। ধরা হয় যথাক্রমে 
€১) ১৩০১৩৪৪ গাধা, (২) ৭৫৪৩৪ গাধা, ত্) ৫০১০০০ গাধা (৪) ২৫,৭০০ গাধা 
€৫) ১৯,০০৩ গাধা । ছুরে! ভুল] মাল্লের মতে এই লমস্ত বরাদের মূল্য যথাক্রমে 
১৪,০০০ ১০,৫৯০) ৭১০৪৯, ও ১,৫৭* মার্ক! হষ্ঠশ্রেণীটি ছিল “প্রোলেটারিয়ান্” 
'াশ্রমদ্দীবিশ্রেণী। এদের প্রত্যেকের সম্পত্তি ১১,*০০ট| গাধা বা ১,৫৭৯ 


১৪২ পরিবার, লম্পাত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি 


'ঘার্কেরও কৃ । এদের লামরিক দায়িত্ব পালন করতে হতে! না। খাজন। 
ছেওয়ার দায় থেকেও এরা অব্যাহতি লাভ করে। নতুন গণ-পরিষদের নাম 
ফেওয়! হয় “কোমিশিয়! বেঞচুরিয়াতা* | বিভিন্ন সেঞ্চুরি নিয়ে এটা গড়। হয়। 
আামরিক শ্রেপী-বিস্তাল অনুসারে নাগরিকর! এই পরিষদে যোগদান করে। একশো 
লিপাই নিয়ে এক-একটা সেঞ্চুরি গঠন করা হয়। এই সমস্ত সেধুরিতে বিভক্ত 
হয়ে পরিষদে যোগদানই ছিল দন্তর। প্রত্যেক শেঞ্চুরী এক-একটা ভোটের 
অধিকারী ছিল। যুদ্ধ-ছাঙ্গামার সময় প্রথম শ্রেণী ৮* সেঞ্চুরী, দ্বিতীয় শ্রেণী. 
১২ লেখচুরী, তৃতীয় শ্রেণার ২০ সেঞ্চুরী, চতুর্থ শ্রেণী ২২ সেঞ্চুরি এবং পঞ্চম শ্রেণী 
৩০ সেঞ্চুরি সেনা জোগাত। সম্পাত্তর দিক থেকে ষষ্ঠ শ্রেণীকে এক পেঞ্ুরী সেন! 
জোগাতে হ'তে । তাছাড়া, ধনী শ্রেষ্টরা ১৭ সেঞ্চুরি অশ্বারোহী সৈশ্মেরাও জোগাত। 
কাদেই দেখা যায়, রোষে সেঞ্চুরির সংখ্য] ছিল মোট ১৯৩টি। সংখ্যাগরিষ্ঠতা 
লাভের জন্ত ৯৭টি ভোটের প্রয়োজন। অশ্বারোহীর! ও প্রথম শ্রেণী একত্রে ৯৮টি 
ভোটের অধিকারী ছিল। কাদেই, এর! সংখ্যাগরিষ্ঠতার দাবি করতে পারতো । 
এই ছু'্বল একমত হলে অপর কোন দলকে জিজ্ঞান! না করেই এর! শাসনকার্য 
চালিয়ে রোমের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণ করতে পারতো । 

বিভিন্ন শতক (সেঞ্চুরি) নিয়ে গঠিত এই নতুন পরিষ? প্রাচীন কুরিয়া-পরিষদের 
সমস্ত রাজনৈতিক অধিকার হরণ করে নেয়। এর হাতে নামমাত্র কয়েকট] বিশেষ 
অধিকার থাকে। এথেক্ষের মত রোমেও কুরিয়া এবং কুরিয়া-গঠনকারী গোঠী 
প্রতিষ্ঠানগুলে! কেবলমাত্র বে-সরকারী ও ধর্মীয় সতা-সমিতিতে পরিণত হয়। 
কুরিয়া ও গোষ্ঠী এইভাবে দীর্ঘকাল টিকে থার্কলেও “কুরিয়া” পরিষদ কিন্তু শী্ই 
অচল হয়ে পড়ে। রক্তের বাধনে গড়া প্রাচীন তিন্টে উপজাতি থেকে রাষ্ট্রকে 
রেহাই দ্বেওয়ার জন্ত শহরকে চারটে সমান অংশে ভাগ করে এক-এক কোয়ার্টারে 
এক একটা স্থানীয় বা এলাকাগত উপজাতি পত্তন করা হয়। গ্রত্যেক 

উপজ্গাতির কতকগুলো রাজনৈতিক অধিকার ছিল। ও 

কাজেই দেখা যায়, রোম শহরেও তথাকথিত রাজতন্ত্র প্রত্যাহারের পূর্বেই 
ব্যক্তিগত রক্তের বাধনের উপর প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন সমাজ-বযবস্থাকে চূর্ণ-বিচর্ণ করে 
তার স্থানে এলাকাগত বিভাগ আর ধন-ম্পত্তির পার্থক্যের ভিত্তির উপরে নতুন 
ও পুরো রাষ্ট্রকাঠামো স্থাপন করা হয়। এখানে রাষ্ট্রশক্কি সামরিক দায়িত্ব 
পালনে বাধ্য নাগরিক সঙ্ঘরূপে আত্ম গ্রকাঁশ করে। এই রাষ্ট্রশক্তি কেবলমাত্র 
গোলামদের বিরুদ্ধেই প্রযুক্ত ছিল না) সৈন্ভবিভাগের চাকরি, তগা অস্ত্রশস্ত 


বষ্ঠ অধ্যায় ১৪৩ 


ব্যবহারের অধিকার থেকে বঞ্চিত তথাকথিত “'প্রোলেটারিয়ান্” অর্থাৎ 
শ্রমজীবীদের বিরুদ্ধেও ইহ! সমান প্রযুক্ত  ছিল। 
লবশেষ রাজা (বারেক্স) তাকুইনিউল নুপাবৃল, খাটি রাজকীর ক্ষমতা 
প্রয়োগ করতে আরম্ত করেন। কাজেই, একে নির্ধাশিত ক'রে রাজপদের 
স্থলে সমান ক্ষমতার দু'জন সমর-নায়ক (কন্দাল) নিয়োগ করা হয় 
(ইয়োকোয়াদের মধোও এই ব্যবস্থা দেখা যায়)-_নয়া শাসনতন্ত্র এখানে আঁর 
এক ধাপ অগ্রসর অবস্থাতেই দেখা যায়। রোমে গণতন্ত্রের পূর্ণ ইতিছান এই 
নতুন শাসনতন্ত্রকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠে। সরকারী চাকরি ও খালমহলের 
হিন্তা গ্রহণের জন্ঠ পাত্রিসিয়ান ও প্লেবদের মধ্যে দারুণ প্রতিযোগিতা, শেষ 
পর্স্ত পাত্রিসিয়ানদের ( অভিজাতদের ) ভূমি ও পুঁজির মালিক নৃততন বণিক 
শ্রেণীর মধ্যে মিশে যাওয়া_সব-কিছুই নতুন রাষ্ট্রকাঠামোর চৌহদ্ির মধ্যেই 
ঘটে। সামরিক দায়িত্ব পালনে পর্বস্ান্ত কৃষকদের জমি-জম| দখল করে নতুন 
বড়লোকের বড় বড় তৃমিখণ্ড চাষের জন্ ক্রমাগত গোলাম নিয়োগ করতে 
থাকে। ইতালি ক্রমে জনবিরল দেশে পরিণত হয়। নতুন বড় খোকের! 
এইভাবে অম্রাটদের অত্যুয়ের পথ পরিফার ত করেই, উপরন্তু, জার্মান বর্বরদের 
' ইতালি অধিকারের পটভূমি রনাও তাদেরই কীতি। 


সপ্তম অধ্যায় 


কেপ্ট ও জার্নাণদের মধ্যে গোষ্ঠি প্রথা 
ধর্তমান যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন অসভ্য ও বর্বর জাতিঘের অধিকাংশের ষধ্যে 


গোষী-গ্রথা এখনো অল্ল-বিস্তর খ|টি অবস্থায় দেখতে পাওয়া! বায়। এশিয়ার , 


সভ্য আতিগুলোর প্রাচীন ইতিছাসেও এই সমন্ত গ্রতিঠানের সন্ধান মিলে। 
স্থানাভাববশত এ-নম্বন্ধে এখনে আলোচন! চালানো সম্ভব নয়। গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠান 
বা উহার নিদর্শন সর্বত্রই চোখে পড়ে। এ-সখসথেছু-চারটে দৃষ্ান্তের অবতারণা! 
করলেই বথেষ্ট বিবেচিত ছ”বে। গোষ্ঠী সন্ধে মানের যখন যংসামান্তি কাণড- 
জ্ঞানেরও অভাঁব ছিল, তখন ম্যাকৃলেনানই গোষঠী প্রথার অস্তিত্ব ও নিধু'ঁতভাবে 
এর মোটামুটি আভাষ প্রদান করেন। কিন্তু ম্যাকৃলেনান এন্ন্ঠ লব চেয়ে বেশি 
শর স্বীকার করেও সম্পূর্ণরূপে বার্থকাম হয়েছেন। কানমূক, সার্কেসিয়ান্‌ ও 
পামোয়েদ্‌ এবং বারালীস, মাগার ও মণিপুরী এই তিনটি ভারতীয় জাতির গোষ্ঠী 


গ্রথা লঘদ্ধেও বর্ণনা করেছেন। অপেক্ষাকৃত অল্পদিন পূর্বে এম্‌. কোভালেত স্ত্রী 


পিশাভ, থেত স্থুর ও ম্বনেলিয়ান ও ককেজিয়ার অন্তান্ট উপজাতির মধ্যে গোষ্ঠী 
প্রথা আবিষ্কার ও বর্ণনাও করেছেন। বর্তমানে আমরা কেন্ট ও ঘর্মনদের 
মধ্যে গোষঠীপ্রথা সম্বন্ধে সামান্য কিছু আলোচনা করবে । 

প্রাচীনতম যে-সমন্ত কেপ্টিক আইন-কানুন আমাদের যুগ পর্যন্ত চলে এসেছে 
সে-গুলোর মধ্যে আমরা গোঁঠী-প্রথার জীবন্ত সাক্ষাৎ পাই। আয়ললাণ্ডে 
ইতরা্জরা জোর করে গোঠীপ্রথা ভেঙে দিলেও ইহা জাতির মানলঙ্ষেত্র 
অন্ততপক্ষে সহজাত প্রবৃত্তিরপে এখানে টিকে আছে। স্বটল্যাণ্ডে অষ্টাদশ 
শতান্বীর মধাভাগ পর্যন্ত এই প্রথ অ্ু্ অবস্থাতেই থাকে। এখানেও 
ইংরেজদের অগ্নশত্ত্র ও আইন-আঘালতের কবলে গোঁঠীগ্রথা ভেঙে পড়ে। 

ইংরেজ-মধিকারের কয়েক শতাবী পূর্বে, একাদশ শতাবীর আগেই, ওয়েল- 
পের প্রাচীন আইন-কাহুনগুলে! লিপিবদ্ধ করা হয়। ব্যতিক্রম ছিলেবে এবং পূর্বতন 
বর্বস্বনীন প্রণার প্রতীক হিলেবে গ্রামকে গ্রাম একত্রে যৌথভাবে চাষআবাঘ 
চালানোর দৃষ্টান্ত এখনো দেখতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক পরিবারের নিরগস্ব চাষ- 
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হু, উৎপর ফলল ভাগাভাগি করে নেয়। হয়। সময়াভাববশত ( আমার নোট- 
গুলো নেয়! হয় ১৮৬৯ সন থেকে) ওয়েলসের আইন-কানুন সম্বন্ধে পুনরায় 
গবেষণা কর! আমার পঞ্গে লম্তব না হলেও এবং এই লমন্ত আইন-কানুন থেকে 
সরাপরি কোন প্রমাণ পাওয়া না গেলেও এই সমস্ত গ্রাম্য পঞ্চায়েও যে গো্ঠী বা 
গোষ্ঠীর উপবিভাঁগের প্রতিনিধি-স্থানীয়, একই ধরণের আইরিশ ও স্কট নজিরের 
দ্বিক থেকে বিচার করতে গেলে, সে-সন্বন্ধে কোনরূপ সন্দেছেরই অবকাশ থাকে 
না। ওয়েন ও আইরিস সুত্র থেকে ঘা প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণ করে তা হচ্ছে 
এই ষে, একাদশ শতাবীতেও কেপ্টদ্বের মধ্যে একনিষ্ঠ-বিয়ে জোড়-পরিবারকে 
স্থানচাত করতে পারেন। ওয়েল্দে সাত বৎসর পার না হলে বিয়ের বাধন 
অবিচ্ছেন্তরূপে অর্থাৎ বিবাহ-বিচ্ছেদ্ের নোটিশ জারির অতীতরূপে গণা হতে 
পারতো না। এই সাঁত বছর পার হতে মাত্র তিন ঝাত্রি বাকি থাকলেও 
স্বামী ওন্ত্রী পরম্পরকে ত্যাগ করতে পারতো! । অতঃপর সম্পত্তি উভয়ের 
মধ্যে ভাগাভাগি হতে] | স্ত্রী বেটে দেয়, স্বামীকে তাই নিয়ে খুশি থাকতে 
হয়| নির্দিষ্ট এবং হাস্তকর বিধি অনুসারে আলবাবপত্রের ভাগাভাগি হয়! 
পুরুষের ইচ্ছায় বিধাহ-বন্কান ছিন্ন হলে বৌকে তার যৌতুক এবং আরও 
কতকগুলো গ্িনিস ফিরিয়ে দিতে হয়। নারীর ইচ্ছায় বিবাহ-বিচ্ছে্ ঘটলে 
সে কমহিন্তা পায়। ছেলেদের সংখ্য] তিনটে থাকলে প্রথম ও শেষ ছেলেটা 
পড়ে পুরুষের ভাগে, আর নারীর ভাগে পড়ে মধ্যম ছেলেটা। বিবাহ- 
বন্ধন ছিন্ন হওয়ার পর নারী অপর স্বামী গ্রহণ করলেও প্রথম স্বামী ইচ্ছা 
করলেই নারীকে ফেরৎ পাওয়ার অধিকারী ছিল। নারী নতুন ম্বাীর 
বিছানায় পদার্পণ করলেও উপারাস্তর ছিল ন1; তাকে সোজ| প্রথম স্বামীর 
অনুগমন করতে হ'তো। অপর পক্ষে, নর-নারী যদি একসঙ্গে সাত বছর 
বসবাপ করে, তা'হলে আন্ুষ্ানিক বিয়ে না হলেও তারা শ্বামী-শ্রীরূপে গণ্য 
হয়| বিয়ের আগে মেয়ের সতীত্ব ধর্তব্যের মধ্যেই গণ্য হয় না, তাদের কাছ 
থেকে সতীত্বের ঘ্বাবিও করা হয় না। এ-সম্বন্ধে বিধি-নিষেধগুপো ছিল নিতান্ত 
খাম-থেয়ালি ধরণের__বুর্জোয়। নীতি-বোধের সঙ্গে তার কোন সামঞ্রন্তই ছিল 
না| বিধাহিত৷ নারী ব্যভিচারিণী হ'লে স্বামী তাকে প্রহার করতে পারে 
কিন্ত প্রহার একুনে তিনবারের বেশি হলেই স্বামীকে শাস্তি ভোগ করতে হ্য়। 
প্রহারের পর অপর কোন শান্তি দেওয়া ধার না। “কারণ, এক অপরাধের জন্ঠ 
গ্রায়শ্চিত অথব। প্রতিশোধ গ্রহণ কর! চলে, চু'টো! একসঙ্গে চালানো! আইনসঙ্গত 
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ছিল না।» সম্পত্তির ও ঘর-সংলারের জিনিস প্রাপ্তির বি অব্যাহত রেখে নারী 
নান! অদ্ভুহাতে বিবাহ-বিচ্ছেদের দাবি করতে পারতো । এনসম্বন্ধে সত্যসত)ই 
তার ব্যাপক অধিকার ছিল। স্বামীর নিশ্বাস ছূর্গন্যুক্ত, মাত্র এই কারণ দেখিয়ে 
বিষ্বের সম্পর্ক ত্যাগ করা চলতো! ওয়েল্‌সের গোষ্ঠীসর্দার এবং রাজারাও 
প্রত্যেক বিবাহিত নারীর বিয়ের প্রথম রাত্রি ভোগের অধিকারী ছিল। রীতিমত 
সেলামি দিয়ে এই দায় থেকে অব্যাহতি পাওয়। যেত। ওয়েল্লের এই সেলামি 
সম্পর্কে অনেক আইন-কানণ আছে। ওয়েল্‌সের স্থৃতিশান্ত্রের এই সেলামি ব1 
“গোবর মের্খ% মধাবুগের “মার্থেতা” ফরাশী “মার্কেখ্” রীতিরই জুড়িঘার। 
মেয়ের গণ-পরিধদে ভে|ট দিতে পারতো! | আয়ল্টাণ্ডেও একই অবস্থার প্রম!খ 
মিলে। সাময়িক বিয়ে হামেশাই ঘটতে দেখ! যেত। বিবাহ-বিচ্ছেদের সময় 
মেয়েরা বেশ ভাল ক্ষতিপূরণ পেত। এসগ্বন্ধে রীতিমত ধরা বাধা ব্যবস্থা ছিল। 
এমন-কি, ঘরকন্নার কাজ-কর্মের জন্যও নারী রীতিমত ক্ষতিপূরণ আঘার 
করতে পারতো । আর়লণ1গ "প্রথম স্ত্রীর” সঙ্গে আরও অনেক পত্বী একত্রে 
বসবাস করতে পারতো! | মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি ভাগ-বাটোয়ারার লময় পত্থীর 
গর্ভজাত সন্তান আর জারজ সস্তানর! সমান হিন্তার অধিকারী হতো । যখন 
এই পমস্ত বিষয় নিয়ে বিচার করতে বসি তখন আমরা এমন জোড়-পরিবারের 
সাক্ষাৎ গাই যার তুলনায় উত্তর-আমেরিকার বিবাহ-প্রথা কঠোরতরই মনে হয়। 
সিআরের আমলেও যে জাতির মধ্যে দলগত-বিয়ে রীতিমত প্রচলিত ছিল, 
একাদশ শতাব্বীতে সেই জাতির মধ্যে এই ধরণের প্রথা দেখে আশ্চর্ধান্থিত 
হওয়ার কোন কারণই দেখ! যায় না। 

আরলণাণ্ডের গোষ্ঠীকে বল! হতো “দেপ ৯” ; উপজাতি “ক্লেন”” বা ক্ল্যান 
নামে অভিহিত হ'তে।। আয়লণাওে গোষীগ্রথার অস্তিত্ব কেবলমাত্র প্রাচীন 
আইরিশ স্বৃতি-শান্ত্রে লিপিবদ্ধ নেই, সপ্তদশ শতাবীর ইংরেজ আইনজ্ঞরাও তা 
রীতিমতভাবে প্রমাণ করে। গোষ্ঠীর অধিকৃত যৌথ অমিগুলে! বুটিশরাজের খাঁস- 
মছ!লে পরিণত করার অন্ত এর আয়লাণ্ডে প্রেরিত হয়। সপ্তদশ শতাবী পর্যস্ত 
আয়লখাণ্ডে জমি-অম! উপজাতি বা গো্ঠীর যৌথ সম্পত্তি ছিল। কোন কোন 
স্থানে গোঠীপতিরা কিছু জমি নিজেদের ব্যক্তিগত লম্পত্তিতে পরিণত করে। 
গোষ্ঠীর কোন দন্ত মৃত্যমুখে পতিত হ'লে যখন কোন পরিবারের অবসান ঘটে 
তখন গোষঠী-সব্ার বাদবাকি পরিবারগুলোর মধ্যে সমস্ত জমির নুতন কারে ভাগ- 
বীটোয়ারা করে। জর্মানীতেও ঠিক এই একই ধরনের প্রথা! বলবৎ ছিল। 851৫০ 
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বছর আগেও তথাকথিত রুন্দাল নামক যৌথ জমি-জমা হামেশাই চোখে 
পড়তো । জার্মান ভাবায় যৌথ জমিজমার নাম "রুনাাঁল”। আজও ছু-একটি রুন্দাল 
চোখে পড়ে। রুন্দালের চাষীরা বর্তমানে ব্যক্তিগতভাবে জমি-জম] ভোগ করে, 
আপন আপন জমির-খাজন1 পৃথকভাবে পরিশোধ করে। ইংরেজ শাসনের পুর্বে 
কিন্তু এই সমস্ত জমি ছিল গোীর যৌথসম্পত্তি। কিন্তু চাষীরা এখনও সমস্ত 
আবাদী ও পোড়ো-্মি একত্রিত করে। অতঃপর জমির গুণ অনুসারে লমস্ত জমি 
ভাগ করা হয়। এই সমস্ত ভাগকর! অংশকে জার্মানীর মোজেল তীরবর্তী লোকেরা 
“গেভানে” বলে। প্রত্যেকেই গ্রতোক গেভানের অংশ ভোগ করে। জলাজমি 
ও চারণভূমি সকলে যৌথভাবে ভোগ করে। গঞ্চাশ বছর আগেও মধ্যে মধো, 
এমন-কি, প্রত্যেক বছর নতুন ক'রে জমির ভাগ-বীটোয়ারা কর! হ'তো। এইরূপ 
জমি ভাগাভাগির মানচিত্রে জার্মানীর মোজেল তীরবর্তাঁ জনপদ বা৷ হোস্‌ ভাল্ডের 
“গেঙ্ছোফার শেফটত বা কিষাণ লমবায়ের কথাই মনে পড়ে। গোঠী-প্রথ! 
আজও “ফ্যাকৃসন্” বাদলাদলির মারফতে জীবিত আছ্ে। আইরিশ চাবীর! 
হামেশাই নিজেদের নানা পাতে বিভক্ত করে। আপাত-ৃষ্টিতে এই ভাগাভাগি 
অর্থহীন ও অসঙ্গতই মনে হয়। ইংরাজদের কাছে এ ছুর্বোধ্য হেঁয়ালি ছাড়া 
অপর-কিছু নয়। বিরোধী দু'টো ঘূল পরম্পর গ্রাতিযোগীরূপে উৎসবাদিতে মত্ত 
হওয়ার অন্তই এইরূপ ভাগ|ভাগি করে_-ইংরেজের মনে এইরূপ ধারণাই জন্মে 
এই ভাগাভাগি বা দূলাদলি কিন্তু বিক্ষিপ্ত গোঠী-প্রথারই কৃত্রিম পুনরোন্বোধন, 
উদ্ধার পরবর্তাঁ অন্ুকল্প, উত্তরা ধিকারস্থত্রে পাওয়া গে'ীপ্রেরপাকে তাদের নিজস্ব ধরণে 
বঙ্গায় রাখারই অভিব্যক্তি। কতকগুলো! জেলায় গোষ্ঠীর সদস্তর! পুরাতন এলাকায় 
এখনও ঘেঁষাঘে'ধি তাবে বাল করে। ১৮৩ সন পর্যন্ত মোনাগাঁন গলার অধিকাংশ 
অধিবাসীদের মধ্যে মাত্র চার রকম পারিবারিক নামের অস্তিত্ব ছিল অর্থাৎ তারা 
যে চার গোষ্ঠী বা উপজাতির বংশধর এতে তারই প্রমাণ পাওয়া যায়।& 

*. আয়লাণ্ডে অল্প সময়ের জন্য বসবাসের 'সময়েই বেশ বুঝতে পারলাম পাড়াগায়ের 
লোকেরা এখনে কিভাবে গোঠীযুগের ভাবধারার মধ বসবাস করে। চাষী প্রজার জমিদারকে 
গ্রোন্ীপতি বলে মনে করে। নকলের হ্ষ্থের প্রতি দৃষ্টি রেখে জমিজমার তন্বাবধান জমিদারের 
কর্তবো পঠ্ণিত। চাষীরা খাজনা যোগীয় নিশ্চয়ই কিন্তু বিপদের সময় জমিদার তাদের রক্ষ1 
করবে এ দ|বিও তার। রীতিনতভাবে করতে পারে। পাড়া-প্রতিবেশীদের মধ্যে বারা অবস্থাপন্ন 
তারাও গরিব প্রতিবেশীদের বিপদের সময় ও দারুণ অভাব-অভিষোগের সময় সাহীষ্য করতে বাধ্য 
এইরূপ সাহায্য করা দান-য়রাত নয়। ক্্যান্‌ বা গোঠীর গরিব লোকের! অবস্থাপন্প লেক বা 
গোষ্ঠীপতির নিকট এইরূপ সাহায্যপ্রাপ্তির দাবি করতে দক্ষম। আইরিশ কৃষকদের আধুনিক 


১৪৮ পরিবার, সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি 


১৭৪৫ লগের বিদ্রেছ দমনের পর দ্বটল্যাণ্ডের গনী প্রথায় ভাঙন 
ধর সুচনা! করে। গোঠী-প্রথায় ক্ল্যান প্রতিষ্ঠান কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে তা 
রীতিমত অনুসন্ধান ৪ গবেষপাসাপেক্ষ। তবে ক্ল্যান যে গোঠী-মণ্ডসী তাতে 
'ধুঘাত্র লনোহ নেই | ওয়াটার স্কটের উপন্াল-সাছিত্যে হাইল্যাও-ক্ল্যানের চিত্র 
আমাদের চোখের হুযুখে ভাসছে । ম্যান এনসন্বন্ধে লিখেন_- 

প্ধরণধারণ ও ভাবধারার দিক দিয়ে স্বটল্যাণ্ডের ক্ল্যানগুলে৷ গোঠী-প্রথার 
জাত দৃষটান্তের মতই দণ্ডায়মান । জনগণের উপর গোষ্ঠী-জীবনের প্রভাবপ্রতি- 
পত্তিরও অপূর্ব নিদর্শন চোখে পড়ে।"...'কল্যানে ক্র্যঠনে বগড়াঁবিবাঁদ ও রক্তের 
প্রতিহিংসা গ্রহণ, গোঠী-হিসাবে বিভিন্ন এলাকায় বসবাস, যৌথভাবে জমিজমা 
ভোগ-দখল+ গোষ্টাপতির প্রতি ভক্তি ও গোষ্ঠীর লোকব্বনের মধ্যে পারস্পরিক 
বিশ্বস্ততা গ্রভৃতির মধ্যে গোঠী-জীবনের স্বধর্ম গুলোই চোখে পড়ে ।.**বংশানুক্রম 
চল্‌তে। পুরুষের ধারায়। পুরুষের ছেলেমেয়েরা গোষ্ঠীর অন্ততূক্ত হয়, নারীর 
সন্তানরা পিতার গোষ্ঠীর সামিলরূপে গণ্য হয়। তবে স্কটল্যাণ্ডে যে এক সময় 
জঅননী-বিধি প্রচলিত ছিল, তার প্রমাণ পাঁওয়া ঘায়। বিডের (190 মত 
অনুসারে "পিক্ট” আতির রাঙ্গবংশের মধ্যে জননী-বিধি প্রচলিত ছিল। ও়েল্‌পের 
মত স্বচদের মধ্যেও একসময় পুনালুয়া বিবাহ-প্রথ! প্রচলিত ছিল। কারণ মধ্য যুগ 
পর্ঘস্ত ক্ল্যানের সর্দার বা! রাজ] বিবাছিতা নারীর প্রথম রাত্রি দাবি করে। 
সেলামি দ্বিয়ে অবনত এই দাবি থেকে অব্যাহতি পাওয়| যেত। 


গু ক ক 
দেশত্যাগ বা বিচরণের যুগ পর্বস্ত জার্মানরা যে গোঁঠী-শাসনের আমলে বাস 


করে তা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। আমাদের বর্তমান যুগের কয়েক 
শতাবী পূর্বে তারা ভানিযুব, ভিশ্চলা ও উত্তরের সাগরগুলোর মধ্যবর্তী অনপদ 





ুর্জোয়। সম্পত্তির শ্বরূপটা বোঝান যায় না ব'লে ধনবিজ্ঞান-সেবী ও আইনজীবীরা যে অভিযোগ 
করে থাকেন, তা এখন বেশ বোঝা ধাচ্ছে। সম্পত্বি ভোগের অধিকার থাকবে অথচ 
কর্তবোর বূণকি থাকবে ন! মোটেই, আইরিশম্যানদের মাধায় এই তন্বটা মোটেই ঢুকতে চায় না! 
সাবেককালের গোঁঠী ধ্যান-ধারণযুক্ত আইরিশম্যানর। যখন ইংলগ্ডে বা! আমেরিকার কোন বড় শহরে 
উপস্থিত হায়ে সেখানকার লোকজনের মধ্যে নীতি ও স্ায়-বিচার সম্বন্ধে : সম্পূর্ণরূপে বিপরীত 
ধ্যান-ধারণ। দেখতে পায়, তখন তাদের মনোরাজ্যে ঘোরতর বিপধয়ের হৃষ্টি হয়। নৈতিক বা ন্যায় 
বিচার তখন তাদের কাছে নিতান্ত অর্থহীন প্রলাপ বাকো পরিণত হয়। কাজেই, তারা ষে 
ঘোরতর ছু্নীতিপরায়ণ হ'য়ে উঠবে তাতে আর আশ্চর্য কি ?-_এফ. ই। 


জপ্তঘ অধ্যায় ১৪৯ 


দখল করে থাকবে । লিমৃত্রি ও টিউটন জাতি তখনও ঘাযাবর-ধর্থী। সুয়েভীরাও 
সিজারের আমল পর্যস্ত স্থায়ী বসতি গড়ে তুগতে পারেনি। সিঞ্জার স্প্টই 
বলেন ₹নয়েতীরা গোষ্ঠী ও ভ্রাতি (গ্রেস্তিবুপ কোগনাতিওনিবৃস্ক ) হিসাবে 
বসতি স্থাপন করে। জুলিয়ান গোষ্ঠীর বংশধর এই রোমান-শ্রেষ্ঠের দুখে থেস্তিবুস 
শবের উচ্চারণ রীতিমত অর্থযুক্ত, হেলে উড়িয়ে দেওয়ার বস্ত্র নয় মোটেই । 
অন্তান্ত জার্মানদের বেলাতেও এই বাস্তব সভাটা লমানভাবে প্রযোদ্থায ; এমন কি 
রোমানদের পরাভূত ক'রে তারা যে সমস্ত প্রদেশ জয় করে, সেখানেও তার! 
গোষ্ঠী ছিস।বে বসতি স্থাপন করে। ডানিযুবের দক্ষিণন্থ বিজিত অনপদেও আর্মানরা 
যেগোঠী ছিসাবে ( জেনেয়ালোপিয়া ) বস্তি গড়ে, আলেমান্নির আইন-কানুনে 
তার রীতিমত প্রমাণ পাওয়া যায়। পরবর্তাঁ যুগে মার্ক বা ড্গেনোসেন্শাফট 
(মার্ক বা পল্লি-সমবায়) যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, তখনকার দিনে "জেনেয়ালে।জিয়1”ও 
ঠিক সেই অর্থে ব্যবহৃত হয়। ল্প্রতি কোভালেড স্বী প্রচার করেন যে, এই 
সমস্ত জেনেয়ালোপ্সিয়া৷ একই পরিবারতুক্ত বড় বড় সম্প্রদায় ছাড়া আর অন্ত 
কিছুহ নয়। এইগুলোই পরে পল্ি-লমবায়ে রূপান্তরিত হয়। আলেমারিয়ান্‌ 
আইনের কেতাবে যাকে বলা হয় “জেনেয়ালোপিয়া”, যতদুর সপ্তব বার্গাপ্ডিয়ান ও 
ল্যাঙ্গোবার্ড সমাল্ত অর্থাৎ গথ, হামিনো নিয়ান ব। পার্বত্য অঞ্চলের জার্মীনরা তাকে 
ফার! নামে অভিছ্িত করে থাকে। কিন্তু কেন্দ্রকে গোঁ্চী ন। পরিবার-সমবায় 
বল! উচিত ত| সঠিকভাবে নিধারণ করতে হলে রীতিমত গবেষণা করা দরকার। 
জার্মান গোষীর অর্থ-বোধক কোন লাঁধারণ শব ব্যবহার করতে | কিনা এবং 
করলেও সেটা! কোন্‌ শব ত৷ নির্ণর কর! মূশকিল ব্যাপার। ভাষা নিয়ে ঘ'1ট- 
ঘাটি করলে এ-সম্বন্ধে ঘোরতর সংশয়ই উপস্থি5 হয়। শব্ধতত্বের দিক থেকে 
গণিক “কুনি” মিডল-হ|ই-আমান “ক্যিন্নে” শব্দ, গ্রীক “গেনন্‌”” এবং ল্যাটিন 
“জেন্স”, শব্দের জুড়িঘ!র। নারী-বাচক শব্গুলে! একই ধাতু থেকে উৎপন্ন । 
গ্রীক “গিনে”, শ্নভ “জেলা”, গথিক “কিনে, প্রাচীন নর্প “কেনা” বা “কুনা'” 
একই ধাতুর অপ্রত্রংশ। এই সমস্ত শব্ধ জননী-বিধিরই পাক্ষীরূপে ঘও্ায়মান। 
ভাষাতত্ববিৎ গ্রিম. ল্যাঙ্গোবার্ড ও বার্সীপ্ডিয়ানদের মধ্যে ব্যবহৃত কারা শবটি 
“ফিজান” নামক এক কাল্পনিক ধাতু থেকে উৎপন্ন বলে অভিমত প্রকাশ করেন। 
“ফিজ।ন” ধাতুর অর্থ জন্ম দেওয়া। আমার মতে, কারান ব1 ফাহুরেন ধাতু 
থেকেই কারা শবের- বৃৎপত্তিগত অর্থ আহরণ বাঞছনীয়। “কাছ রেল” শষের 
অর্থ ভ্রমণ বা পর্যটন। যাধাবর লোকজনের মধ্যে এমন একটা দূল বা সেকসনকে 


১৫5 পরিবার, সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি 


বুঝতে হবে যারা স্থায়ীভাবে একত্রে চলাফেরা করতো, অর্থাৎ আস্মবীয়-কুটুত্ব নিয়ে 
এইনধপ ঘল গঠিত হয়। জার্ানদের যাযাবর বৃত্তি চলে কয়েক শতাকী ধরে। 
প্রথমে পুর্বে, পরে পশ্চিম দ্বিকে এরা পর্যটন করে। এই বিচরণের বুগে রক্তসম্পর্ক 
যুক্ত দ্লগুলি ফার। নামে অতিহিত হতে থাকে । জ্ঞাতি বা আত্মীয়ের প্রতিশব 
গথিক “মিবা”, আ্যাংলো-স্(কসন “জিব”, ওল্ড হাই-জার্মান “জিপ্সিয়া” বা 
পজিষ্লী”-_এই শব গুলোরও এখানে উল্লেখ করার দরকাঁর। ওল্ড নস" ভাষায় এই 
শব্দেরই বহুবচন “লিক যার” অর্থ।ৎ আত্মীয়বর্গ প্রচলিত ছিল। একবচন “সিফ 
শবে এই নামের কোন দেবী বুঝিয়ে থাকে। “হিন্ডেত্রাও্ড সঙ, গ্রন্থে আরও একটা 
শবের সাক্ষাৎ পাওয়া ধায়। হিন্ডেত্াণ্ড এখানে হাডুত্াগকে জিগ্যেস করছে, 
“জ্ঞাতির পুরুষদের মধ্যে তোমার পিতা কে 1-*****অর্থাৎ তোমার জ্ঞাত কি?” 
জার্মান জাতির মধ্যে গোষ্ঠী বলতে যতদুরদন্তব গণিক কুনি শবই প্রযুক্ত হ'য়ে 
থাকবে। সংশ্লিষ্ট অন্থান্ত ভাষাতে একই ধরণের শব্ধ এই অর্থে ব্যবহৃত হতে 
দেখা বায়। কুনিং শটাও এই শব থেকে উৎপন্ন ছয়েছে। কুনিং ঝা কুনিগ. 
(রা) শব্ব পুর্নে গোষ্ঠী বা উপজতির সর্দার অর্থে বাবহৃত হয়। সিবস্া, 
লিপ্লে অর্থাৎ জ্ঞাতি শব্ধ নিম্নে আলোচনা নিশ্রয়োজন। ওল্ড নরঁভাষায় 
“লিফ যার* বলতে লগোত্র ছাড়া বিয়ের সম্পর্কের কুট্ঘঘেরও বোবায়। অন্ততপক্ষে 
ছুই গে্টীর নরনারী এর অন্ততুক্ত হয়। কাজেই লিফ. শব গোঠীর প্রতিশব নয়। 

মেক্সিকান ও গ্রীকদের মত জার্জানরাও গোষ্ঠী অস্ুপারে লড়াইফ়ের সময় 
অশ্বারোহী ও বর্ধাফলকের আকারযুক্ত পদাতিক দলসমূহ গঠন করে। তালিতৃদ 
এখানে “পরিবার ও ভ্ঞাতি অনুসারে” সৈন্য-সজ্জ! কর! হ'তে! বলে অভিমত প্রকাশ 
করেন। তাপিতুসের আমলে রোমানদের মধ্যে গোষ্ী-প্রথা উঠে যায় বললেই 
চলে। সেইজন্ত তিনি “পরিবার” *জ্ঞাতি”, প্রস্থৃতি অর্থহীন শব প্রয়োগ করেন। 

তাসিতুম-লিখিত আরও একটি বিবরণী রীতিমত প্রণিধানের যোগ্য। এই 
বৃত্বান্তে বলা হয় যে, মামার! ভাগনেকে নিজের লস্তান বিবেচনা করে। 
অনেকের মতে মামা-ভাগনের রক্ষের বাধন বাপ-বেটার সম্পর্কের চেয়ে 
নিবিড়তর ও অধিকতর পবিত্র। লেইজগ্য জাহিনের প্রয়োজন হ'লে 'মামুলী, 
পুত্রের চেয়ে (89101515০00 ) ভাগ নেই অধিকতর মূল্যবান বিবেচিত হয়। 
আদিম বননী-বিধির, এবং কানেকাজেই মূল গোষ্ী-প্রথার জীবস্ত লাক্ষাৎ পাই। 
জার্মানদের ইহা! বিশেষত্ব বলেই এতিছাসিকগণ মত প্রকাশ করেছে। (১) 





(৯ ত্রীকঞ! কেবলমাত্র বীরযুগের পুরাবৃত্তে মামা-ভাগনের মধো বিশেষ ধরণের নিগৃঢ় 
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এইন্সপগো্টীর কোন সঘন্ত ঘি নিজের ছেলেকে জামিন রাখে আবু বাপের প্রতিজ্ঞা 
রক্ষার অন্ত এই ছেলেকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়, তাহলে ইহা তাঁর পিতার কাঁছে 
ব্যক্তিগত ব্যাপার ছাড়া অন্ত-কিছুই নয়। কিন্তু এইরূপ আমিনের ছন্য বদি 
ভাগনেকে আীবনান্ত হতে হয়, তাহলে আর রক্ষা নেই; এতে গোটা! গোষ্ঠীর 
পবিত্র আইনে আঘাত লাগে। মৃত বালক বা তরুণের নিকটতম আব্ীয় অর্থাৎ 
বার উপর তার রক্ষণাবেক্ষণের ভার অগ্রিত থাকে সে-ই তখন তার মৃত্যুর 
অন্ত দায়ী সাব্যস্ত হয্ন। ভাগনেকে জামিন রাখ! গুরুতর অন্যায়, আর রাধলেও 
চুক্তি রক্ষ! কর! জরুরি প্রয়োজন | ত্ৰার্মানদ্বের ভেতর গো ঠী-প্রথ| গ্রচলনের অন্ঠ 
কোন প্রমাণ পাওয়া না গেলেও এই একটামাত্র প্রমাণই সমস্ত অভাব পূরণ করে। 

প্রাচীন নরওয়েজীয়ানদের “ভ্যেলুস পা” নামক কাব্যে “দেবতাদের উষা” 
ও “পৃথিবীর শেষ” সম্বন্ধে বিবরণী লিপিবদ্ধ আছে। এই কাব্যেও গো্ী-প্রথ! 
সমগরিন হয়েছে। ভাঁনিতুসের ৮* বছর পর এই কাব্য লেখা হয়। কাছেই 
জার্মান সমাজে গো্ী-প্রথার অস্তিত্ব প্রমাণ করার পক্ষে ই) আরে] বেশি 
যুকিযুক্ত তথ্যরূপে গণ্য ছওয়ার ঘোগ্য। এই কাব্য বা গাথাট! নারী খ্রবিদ্বের 
অনুপ্রেরণালন্ধ বলে প্রচার করা ছয়। বাঙ. ও বুগগে নামক পণ্তিতর! এতে 
খুস্টায় প্রভাবও আবিষ্কার করেন। মহাগ্রলয়ের সময় ধর্মের গ্রানি ও অধর্মের 
অভাখান কিভ।বে ঘটে এই গাথায় ত। সবিস্তারে বর্ধিত হয়। এ-লস্বন্ধে নিয়ে 
একট চরণ থেকে উদ্ধত করা গেল।_ 

পৰ্রোডের মুন্ধু বেরযাস্ক. . ওক আটু ব্যেগ্থম ফার্ডস্ 
মু সিসন্রলার নিফ যুম ন্পিল্লা । 


টি সম্বন্ধে অবগত ছিল। জননী-বিধি এই প্রতীক বহজাতির মধ্যেই প্রচলিত ছিল। 
ডিয়োডোরুসের গ্রন্থে ( ৪র্থ খণ্ড, ৩৪ পৃঃ ) দেখা! যায়, মেলিয়াগার তার জননী আল্থিয়ার ভাই 
থেস্তিঘুমের ছেলেদে॥ হত্যা করে। প্রায়চ্ষিত্রের অতীত এই মহাঁপাপের জন্য আল্থিয়া! তার 
ছেলেকে অভিশাপ দেয় আর তার মৃত্যুর জন্ত দেবতাদের নিকট প্রীর্থন করে। দেবভার! এই 
প্রার্থনা পূর্ণ করে। : মেলিয়াগার মৃত্যমুধে পতিত হয়।” ডিয়েডোরুসের গ্রন্থে (৪থ খও, 
৪১ পৃঃ) আরো! একটা। কাহিনী চেখে পড়ে। হেরোবল্মের অধীনে আর্গোনট্রা বখন খে সিয়ায় 
অবতরণ করে তথন তার! দেখতে পায় যে, ফিনেউস্‌ তার নতুন স্ত্রীর প্ররোচনায় পরিত্যক্ত 
প্রথ্মা স্ত্রী ক্লিয়োপেট্রা বোররিয়াদের গর্ভজ।ত ছুই ছেলের উপর ভীষণ অত্যাচার চালাচ্ছে। 
আগ্গেনটদের মধ ক্লিয়োপে্রার ভাই কয়েকজন বোরিয়াদও ছিল। এর! নিগৃহীভ ছেলে 
দুটোর যাম!; কাজেই তারা ভাগনেদের পক্ষাবলস্বন করে। তারা সিপাই-শাস্্ীদের খুন করে 
জাগনেদের উদ্ধার সাধন করে। -বঙ্গেল্স্‌ .. 





১৫২ পরিবার, সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি 


“ভাইয়ে ভাইয়ে লড়াই করবে, একে অপরকে খুন করবে আ'র বোনের 
ছেশ্রো রক্কের' বাধন ছি'ড়ে ফেলবে 1৮” “লিসক্রঙ্গার” শবের অর্থ “মায়ের 
বোনের ছেলে ।” কবির মতে, বোনেদের ছেলেরা যে পরম্পরের রক্তের বাধন 
ছিড়ে ফেলবে ত। ভ্রাতৃছত্যার চেয়েও বড় পাঁপ। “*সিসক্রঙ্গার শব দ্বারা 
অপরাধের চরম সীম। বোঁঝ|তে চেষ্টা করা হয়েছে । মায়ের দ্বিকের জ্ঞাতিত্বের 
উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে । এই শবের স্থানে যদ্ধি “সিল.কিনা ব্যেপ” 
অর্থাৎ ভাইবোনের ছেলেমেয়ে বা 'লিস.কিনা সিনির” অর্থাৎ ভাইবোনের 
ছেলেরা শব্ধ ব্যবহৃত হ'তো তাহলে দ্বিতীয় পংক্তিটা প্রথম পংক্তির চেয়ে 
অধিকতর জোরালে! ন! হ'য়ে আরে। কম জোরী হয়ে পড়তো । কাজেই দেখা 
ফাচ্ছে, “ভ্যেলুদ পা” রচনার লময়, অর্থাৎ “ভিকিৎদের/ যুগে স্ক্যাপ্ডিনেভিয়ায় 
অলনী-বিধির স্বৃতিটা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি। 

তালিতুসের আমলে, অন্তান্ট দেশে, বিশেষত, যে জার্মানদের সঙ্গে তিনি 
অধিকতর পরিচিত ছিলেন তাদের মধ্যে ইতিপূর্বেই জননী-বিধির স্থলে জনক- 
বিধি কায়েম হয়েছিগ। সন্তান-সম্তৃতিরা বাপের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হ+তো। 
ছেলেমেয়ে না থাকলে, ভাইয়েরা, তথা, খুড়ো, জ্যোঠা ও মাতুলরা সম্পত্তি 
ভোগঘদ্বখল করতো। যাতুলরা যে সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়নি, 
এতেই বোবা ধায়, জননী-বিধি একেবারে লোপ পায়নি । আর জনকবিধি 
অল্পদিন জারি হয়েছে । মধ্যযুগের বহুদিন পর্যস্ত জননী-বিধির অস্তিত্ব 
ছিল। মোটের উপর, এই ঘুগে পিতৃত্ব অথ্থন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের ভাব বিদ্যমান 
ছিল। বিশেষত, সার্চ ব। ভূমি-গোলামদের মধ্যে পিতৃত্বের গ্রতি অবিশ্বাস ছিল 
যথেষ্ট পরিমাণে। সেইঞ্ন্ত কোন লামস্ত জমিদার পলাতক ভূমিগোলামকে 
কোন শহর থেকে ফিরিয়ে আনার দ্বাবি করলে, পলাশুক সত্য-সত্যই ভূমি- 
গোলাম কিনা তা নির্ধারণের জর্ঠ তার নিকটতম রক্ত-্সম্পর্কের ছয়জন লোককে 
শপথ করে তা জানাতে হ'তো । একমাত্র মায়ের কুলের লোক্জনই এইরকম 
নিকট-আত্মীররূপে গণ্য হতো । আউগম্বূর্ণ, ব্যাসেল, ও কাইজারস্লাউটার৭ণ শহরে 
এইরকম বিধিই বলবৎ ছিল। (মাওয়ার প্রণীত “নগর শাসনপ্রণালী", ৩৮* পৃঃ)। 

নারীজাতির প্রতি জার্য।নণের শ্রদ্ধা! জননী-বিধির আর একটা প্রতীকরূপে 
গণা কর। ঘেতে পারে। এই শ্রদ্ধার ভাবটা কমে আসলেও তখনো একেবারে 
লোপ পেয়ে যাঞ্নি। জার্মানদের এই স্বভাব রোমানদের কাছে ছুর্বোধ ও হেঁয়ালি 
বলেই মনে হুয়। জার্মীনদ্রের সঙ্গে চুক্তি করার সমর বড় ঘরের তরুণী 
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* বালিকার সবচেত়ে বড় জামিনরূপে গ্রাহ হ₹'তো। স্ত্রীও বন্তাঝ বন্দী হবে, 
শক্ররা তাদের ক্রীতদাসী বানাবে_এই চিন্তা তাদের হৃদয়ে লড়াইয়ের সময 
লবচেয়ে বেশি বীরত্ব ও সাহস জাগ্রত করতো । নারীর মধ্যে তারা পবিব্রতা 
ও এঁশী শক্তির পরিচয় পায়; তাই বড় বড় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারেও তারা মেয়েদের 
উপদেশ গ্রহণ করতো! । বাটাভিয়ান বিদ্রোহের সময় সিভিলিস্‌ আর্ধান ও 
বেলগিয়ানদের নেতৃত্বভার গ্রহণ করে গণদেশে রোমান শাসনের ভিত্তিমৃণ পর্যন্চ 
কপিক়ে তোলে । লিগ্লে নদীর তীরবর্তী ক্রপ্টেরিয়ানদের ভেলেদ| নারী পুরোহিত 
ছিল এই বিদ্রোহের প্রাণ-প্রতিষ্ঠত্রী। ঘর-ৃহস্থালিতে মেয়েরা সর্বময় কর্রী ছিল 
বলেই মনে হয়। তাসিতুস বলেন যে, বুড়োবুড়ি ও ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের 
নিবে মেয়েদেরই পমন্ত কাঞ্জ করতে হতে]; কারণ, পুরুষরা শিকারে অথবা 
মাতলামি ও আল্লেমিতে সময় কাটাতো। কিন্তু অমি চষতে। কারা, তাসিতুদ 
তাম্পষ্ট ক'রে লিখেননি। ভূমি-গোলামরা কর যোগাতো_-তিনি এইমাত্র 
বলেছেন। ভুমি-গোলামর| কিন্তু একদম বেগার খাটুতে। না। কাজেই মনে 
হয়, চাষশ্বামের কাজে যে সামান্ত একটু পরিশ্রমের প্রয়োজন ছিল, ৩1 

, পুরষদেরই সম্পন্ন করতে হ'তে।। 

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, জোড়-পরিবার প্রথায় বিষ্বে-নাদী চলতে । তবে 
বিষ্বের প্রথা ক্রমশ একনিষ্ঠটবিব।হ-প্রথার দিকে এগিয়ে চলে। কিন্তু খাটি 
একনিষ্টবিবাহ-প্রথা তখনো কাদ্নেম হয়নি। কারণ, পয়সাওয়ালারা বনু- 
পদ্ধিত্বের স্থযোগ গ্রহণ করতো]। কুমারীদের সতীত্ব রক্ষার দিকে জার্মানদের 
কড়া নমর ছিল। তাসিতুম নিজে জার্মানদের বিখাহ-বন্ধনের পবিত্রতার খুব 
তারিফ করেন। নারীর ব্যভিচার বিবাহ-বন্ধন-ছেদ্দের একমাত্র কারণ বলে [তিনি 
উল্লেখ করেন। তবে তাপিতুলের বিবরণীর মধ্যে অনেক ফাক আছে। উচ্ছৃঙ্খল 

“রোমান নর-নারীর কাছে ছিতোপদেশ প্রচারই ছিল তার আদল উদ্দেস্ত। 
তবে একটি বিষয় নিশ্চিত সত্য এই যে, বনে বসবাসের যুগে জার্মান ভ্বাতি যদি 
ধর্মের আদর্শস্থানীয় হয়েও থাকে, তা সত্বেও, বাইরের দুনিয়ার সংস্পর্শে আলার 
লঙ্গে অস্ত্রে তাদের সমস্ত সদগুণ লোপ পেয়ে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তার! 
ইউরোপের সাধারণ মানুষের ধাপে নেমে যায়। রোমান-সভ্যুতার ধুর্ণাবাত্যাক় 
জার্মানর। তাদের ভাষা গুলো হারিয়ে ফেলে, কিন্তু তার চেয়ে বেশি দ্রুত তারা 
তাদ্ধের কঠোর সংযম থেকে বিচ্যুত হয়। তুর শহরের গ্রেগারী-পিখিত আলোচনা 
পড়লেই এর প্রমাণ পাওয়া ঘায়। আদিম বন-জঙ্গলের প্রাকৃতিক আবনে 


১৫৬ পরিবার, সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি 


পল্লির পরিবর্তে বড় বড় পরিবার-সমবায়ের আঁকারেই গড়ে উঠে। এই সমস্ত 
লমবায়-কেন্দ্রে কয়েক পুরুষ ধরে লোকজন বসবাস করে। লমবায়-কেন্ত্রের 
সদন্ত-সংখ্যার অনুপাতেই তার! জমিক্জম। চাধ-আবাদ করে আর পাশ্ববর্তী পড়ো 
অমিগুলে প্রতিবেশীদের সঙ্গে একজে ভোগদখল করে। আবাী জমির 
প্রায়ই হস্তান্তর ঘটে--তাশিতুস-বণিত এই. বিবরণীটা! স্বত্বনীতির দিক থেকে 
যাচাই না৷ করে নিছক কৃষিবিষ্ভার দ্দিক গেকে বিচারকদের দেখতে হবে। 
পারিবারিক সমষ্টিগুলো প্রত্যেক বছরই নতুন করে নতুন মি চষ তো । পূর্ব 
বছরের আবাদী মি ফেলে রাঁথ। হ'তো। লোকসংখ্যা ছিল অল্প ; সেইল্ন্ত অনেক 
গমি পতিত রাঁখা সত্বেও জমিজম। নিয়ে ঝগড়া-বিবাদের কোন অবসর ছিল ন1। 
বছ শতাবী অতীত হওয়ার পর পরিবার-সমবায়গুলোর লোকজন খুব 'ষেড়ে 
যার, আর তখনকার দিনে ধন-দৌলত, [বশেষত, শত্ত-উৎগাদনের যে অবস্থা। ছিল, 
তাতে যৌথ অর্থনীতি পরিচালন যখন ভয়ানক অন্ুবিধা-জনক বিবেচিত হয় 
তখন পারিব।রিক সম্টিগুলো। ভেডে যায়। চাষের যোগ্য পতিত জমি, পণ্ড 
চারণের উপযোগী যৌথ ময়দান, ইত্যাদি আমাদের পরিচিত বিধি-ব্যবস্থা 
অনুসারেই বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে গ্রথমত অস্থায়ীভাবে, পরে চিরস্থায়ীভাকে 
ভাগাভাগি হয়ে যায়। পরিবারগুলো! তখন বেশ গড়ে উঠতে আরম্ত করে। 
বন-আজল, পণুচাঁরণ মাঠ ও জলাশয়গুলো! সর্বসাধারণের লম্পত্তি রয়ে যায়। 

রুশিয়ার বেলায় এই ক্রম-বিকাশ নিরেট গ্রীতিহাসিক সত্যরূপে প্রমাণ করা 
যেতে পারে। জার্মানি ও জার্যান জা হীয় অন্তান্ত দেশের বেলাতেও ইহা! বেশ 
স্বীকার করা যায় যে, তালিতুসের আমল পর্যন্ত সময়ের পল্লি-সমবায়ের তুলনায় 
কোভালেড স্কী-বিবৃত এই ব্যাপ্যাপ্রণালী অবলগ্থন করলে অর্থনৈতিক ঘটনা- 
গুলোর বেশ ভাল পরিচয় মিলে, আর গোঞা মিলগুলোও পরিষ্ষার হয়ে আগে। 
মোটের উপর, প্রাচীনতম স্থৃতিশান্ত্র “কোদেল্স লাওরেশামেন্সিসের বিধানগুলে 
পল্লি-নমবায়ের তুলনায় পরিবার সমবায়ের সঙ্গেই বেশ খাপ খায়। অপর 
পক্ষে এই মতবাদ নতুন নতুন অন্নুবিধা ও নতুন নতুন লমন্তার সৃষ্টি করে। 
এই সমন্ত সমন্তার সমাধানের প্রয়োজন এবং লেঞজন্ত নতুন করে গবেষণা 
চালাবারও প্রয়োজন । তবে আমি অশ্বীকার করতে পারি না! ষে, জার্মানী, 
্্যাপ্ডিনেভিয়া৷ এবং ইংল্যাপ্ডেও যতদুর সম্ভব পারিবারিক লঙ্ঘ বা৷ সমবায়টি 
মধ্যবর্তী স্তরূপেই উদ্ভৃত হয়েছিল। 

পিঞারের আমলে জার্মানার! স্থায়ীভাবে ঘর বাধে বা এইরূপ করার উদ্যোগ 


সপ্তম অধ্যায় ১৫৭ 


করলেও তালিতুসের আমলে তারা একশ বছর ধরে স্থারী কাসিন্না বনে 
গিয়েছিল। জীবন-যাত্রার নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্রের বহুরও অনেকটা বেড়ে 
গিয়েছিল। তারা বাস করতো! কাঠের তৈরি ঘরে । পোশাক-পরিচ্ছদ অনেকট! 
মান্ধাতার আমলের অঙ্গলী জাতের মত। মোট! পশম ও পশুর চামড়ায় পুরুষদের 
পরিচ্ছদ তৈরি হ'তো; মেয়ের! ও ছোমরা-চোমর! লোকরা শণের (লিনেনের ) 
অঙ্গরাথা ব্যবহার করতে | দুধ, মাংস ও বন্ ফল জার্মানদের প্রধান খাগ্য ছিল। 
প্লিনির মতে, তারা ওটুমিল পরিজ (অই 'শশ্তের খিচুড়িও ) ব্যবহার করতো|। 
আয়লযাও ও স্বটল্যাণ্ডের কেণ্ট জাতীগ় লোকজনের এখনো জইয়ের মণ্ড 
তীয় থাস্তে পরিণত। পণ্ত-সম্পদ্ই ছিল জার্ধানদের একমাত্র সম্পত্তি। তবে 
এইসব পণ্ড ছিল নিকৃষ্ট ধরনের। গরুগুলো৷ আকারে ছোট এবং এদ্দের শিং 
উঠতো! না। ঘোড়াগুলিও ছিল বেটে, আর খুব কম দৌড়াতে পারতো। 
আার্মানরা মুছা খুব কম ব্যবহার করতে|। তাও ছিল আবার রোমান মুদ্রা। 
সোনাবূপার কাজ তাদের কাছে অজ্ঞাত ছিল, সোনা-রূপার আদ্রও তারা 
গ্ঞান্তো না। লোহা অন্ততপক্ষে রাইন দ্বানিযুষ তীরবর্তী জার্মানদের 
নিকট ছিল দুপ্রাপ্য। খনি থেকে লোহা উত্তোলন ক্ভাবে করতে হয় তা 
জার্মানদের নিকট অল্রাত ছিল। সম্পূর্ণরূপে আমদানি-কর! লোহার উপরেই 
তাদেরকে নির্ভর করতে হতে! | গ্রীক ও রোমান অক্ষরের নকল করে এক 
প্রকার লিপি তারা চালায়। এর নাম ছিল রুনিক। গুগুভাবে ধর্মকর্ম, 
ইন্্র্জাল ইত্যাদিতে এই অক্ষরের ব্যবহার সীমাবদ্ধ ছিল। নরবলি তথনে। 
প্রচণিত ছিল। মোঁটের উপর, জার্মান সমাজ তখন মধ্য-বর্ধর স্তর থেকে উচ্চ 
বর্ধর স্তরে পা ফেলার উপক্রম .করে। রোমান এলাকার সীমান্তে যে-সমন্ত 
'আর্মান তের বসবাস ছিল সহ রোমান শিল্পদ্রব্য আমদানির জন্ঠ তাদের 
মধ্যে স্বাধীনভাবে ধাতু ও বাস্ত-শিল্প গড়ে ওঠার অবসর না পেলেও, উত্তর-পূর্ব 
বাটিক সাগরের উপকূলে বসবাসকারী ভ্ার্মানদের মধ্যে এই সব শিল্প দস্তরমত 
গড়ে ওঠে। প্লে ভিকের জলাভূমিতে লোছার লম্বা! তলোয়ার, বর্ম, রূপার 
শিরন্াণ ইত্যাদি যে-সমন্ত অন্ত্র-শস্ত্রের টুকরো এবং দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষভাগের 
রোমান ধুন্রা আবিষ্কৃত হয়, তথ1 জার্মানদের বিচরণের ঘুগে বিভিন্ন দেশে 
আর্মানদের ধাতু-নিগিত যে-সমন্ত. জিনিস পাওয়া যায়, তাতে. বিশেষ ধরনের 
চমৎকার কারিগরি পরিচয় পাওয়া মায়। যেগুলো রোমান আদর্শের অনুকরণে 
“তৈরি তাতেও বিশ্বেষস্বট। লহজেই চোখে পড়ে । সভ্য রোমান জগতে উপনিবেশ 


১৫৮ পরিবার, সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি 


স্থাপনের বেল:য় মাত্র ইংলও ছাড়া সর্বত্র এই শ্বদেশী শিল্প নষ্ট হয়ে যায়। এই শিল্প 
যেকিকরে একইভাবে গড়ে উঠে তার. প্রমাণ পাওয়! যায়, ব্রোপ্জের গহনার 
টুকরোর মধ্যে । বার্গাপ্ডি, রমানিয়া ও আজত সাগরের তীরবর্তী জনপদে যে“সমন্ত 
নিঘর্শন গাওয়া গিয়েছে সে-গুলে দেখলে মনে হয় বুঁটিশ ও সৃইভিম্‌ কারধানাতেই 
তৈরি হয়েছে । কাজেই জার্মান স্তাকরার! তা তৈরি করছে। 

শাসনতন্ত্রও ছিণ বর্বর যুগের উচ্চন্তরসন্মত। তালিতুমের বর্ণনা অমলারে 
লাধারণত সদরদের (প্রিন্দিপে) পরিষ্দ ছোটখাটে। ব্যাপারগুলোর মীমাংসা ? 
করতো। বড় বড় সমস্তাগুলোর সমাধানের ভার ছিল গণ-পরিবদ্দের উপর। 
সর্দারদের পরিষদ গুলে গণ-পরিষদে উপস্থাপনের জন্ঠ এই সমস্ত সমস্তার খসড়া 
পরিকল্পুন! স্থির করতে। | বর্বরধুগের নিষ্নন্তরে এই গণ-পরিষদ যে উপঞাতি বা 
উপজাতি সজ্ঘের পরিবর্তে গোষ্ঠী-সদস্তদের নিয়েই গঠিত হয়, অন্ততপক্ষে 
আমাদের পরিচিত স্বানগুলোর মধ্যে, আমেরিকার ইত্ডিয়ানদের মধ্যে আমর] তা 
প্রতাক্ষ করেছি। লড়াইয়ের সর্দারদের বল! হয় দুসে | ইরোকোয়াদের মত 
শ্রিন্সিপে ও ছুলেদের মধ্যে রীতিমত পার্থক্য ছিল। প্রিব্সিপেরা আসল উপজাতির 
সস্তদের দেওয়া গরু, শঙ্ত ইত্যাদি উপহারের উপর জীবনধারণ করে। 
আমেরিকার মত জার্যান লমাজেও প্রিষ্দিপেরা একই পরিবার থেকে নির্বাচিত 
হয়। গ্রীস ও রোমের মত জননী-বিধি থেকে জনক-বিধি প্রতিঠিত হওয়ার ফলে 
ক্রমশ নির্বাচিত সর্দারদের পরিবর্তে বংশগত সর্দার বাছাই করার রেওয়াজ প্রবতিত 
হয়; ফলে প্রত্যেক গোষ্ঠীর ভেতরে অভিজাত পরিবারের সৃষ্টি হুয়। বিচরণের 
যুগে বা তার অব্যবহিত পরেই তথাকথিত পুরাতন উপজ্ঞাতিগত আভিজা তদের 
অধিকাংশই বিলুপ্ত হয়ে যায়। লড়াইয়ের-সর্দীর বংশের পরিবর্তে কেবলমাত্র 
গুণ ও যোগ্যতা] অনুলারে নির্বাচিত হ'তো। রগ-নায়কদের তেমন কোন ক্ষমতা, 
ছিল না। পূর্ববর্তী নজির অনুসারে কাজ চালাতে তারা! বাধ্য ছিল। শৈঙ্ত- 
বিভাগের শৃঙ্খল নিয়ন্ত্রণের ভার ষে পুরোহিতদদের মুঠোর ভেতরে ছিল, তাসিতুল 
তা খোলাধুলিভাবেই লিখেছেন। প্রকৃত ক্ষমতা গণ-পরিধদেরই করায়ন্ত ছিল। 
রাগ ব৷ উপজাতীয় সর্দার দতাপতির আসন গ্রহণ করে। সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় 
জনগণের মরজি অনুসারে। “৭1” সিদ্ধান্তটা জানানো হয় কানাঘুষা! ও 
ফিলফিন করে, কিন্তু “ই1” সিদ্ধান্তট। অস্ত্রের ঝন-ঝানানির মধ্যে চীৎকার ধ্বনিতে 
জানান হয়। গণপরিষদ বিচার-পরিষদের কা্ও নির্ধাহ করে। এখানে 
অভিযোগসমূহ উথাপিত এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়; মৃত ওও প্রদত্ত হয়। 


সপ্তম অধ্যায় ১৫৯ 


কাপুরুষতা, জাতির বিক্ুব্ধে বিশ্বাঘ।তকতা ও অস্বাভাবিক কামপপ্রবৃ্তি 
গ্রাণদণ্ডের উপযোগী অপরাধরূপে গণ্য হয়। গোঠী ও অন্তান্ত উপবিভাগও্ 
একব্বে বসে বিচার করতো! | সর্দার সভাপতির আসন গ্রহণ করতো । ইনিই 
ছিলেন কেবল মোকদম। চালাবার ও জেরা করবার অধিকারী। আদিম 
যুগের জার্মান আদালতের ধরপ-ধারপ এই রকমই ছিল। জার্মান সমাজে 
অর্বত্র ও লকল সময়ে একমাত্র জন-সাধারণই প্রকৃত রায় দানের অধিকারী ছিল। 
গিজারের আমল থেকেই জার্মান সমাজে উপজাতি সংবলমূহ গড়ে উঠে। 
কতকগুলো সংঘে রীতিমত রাজাও ছিল। সর্বোচ্চ রণনেতা গ্রীক ও রোমানদের 
মত যথেচ্ছ শাসন-ক্ষমত! হস্তগত করার অধিকারী হয় এবং কখনো৷ কথনে! 
সাফল্যলাতও করে। তাই বলে এই মস্ত সফলকাম ক্ষমতা অপহরণকারী 
স্বৈরাচারী শাসক হতে পারেনি । বে তারা গোষ্ঠীর কাঠামোর শৃংখলগুলো' 
ভেঙে ফেলতে আরম্ত করে। স্বাধীনতা'-প্রাণ্ত গোলামর। গোঠীর অস্তভূ্ত নয় 
বলে সমাজে সাধারণত নীচ আসন শাভ করলেও নতুন রাজাঘের প্রি্পপাত্রে 
পরিণত হয়ে উচ্চ সামা্িক মর্যাদা, ধন দৌলত ও উচ্চ সম্মান লাঁভ করে। রোদ 
সাজা দখল করবার লড়াইয়ের সর্দারদেরও একই অবস্থ! ঘটে। তারা তখন- 
বড় বড় রাঙ্োর রাজ! ব'নে গিয়েছিল। ফ্রাঙ্কদের মধ্যে রাজাদের গোল|মরা ও 
স্বধীনত-প্রাপ্ত লোকের৷ প্রথমে রাজসভায়, তারপর রাষ্ট্রের কার্য-কলাপে বড় 
বড় অংশ গ্রহণ করে। নতুন অভিঞ্জাত্দ্বের অধিকাংশই এদের বংশলস্ভৃত। 
পার্্চর রাখার প্রথাটা রাজপদ স্থষ্টির বিশেষ সাহাধ্য করে। স্বাধীনভাবে 
দ্ধচালনার জন্তে গোষঠী-গ্রতি্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে কিভাবে গোষ্ী-বহির্ভূত লমিতি 
গড়ে উঠে, আমেরিকার ইগ্ডিয়ানদের মধ্যে আমরা তা লক্ষ্য করেছি। জার্মান- 
দ্বের মধো এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান ইতিপূর্বেই স্থারী প্রতিষ্ঠানে পরিপত হয়। নামজাদ! 
লড়াইয়ের সর্দাররা সহজেই নুঠনেচ্ছু যুবকদের নিয়ে দল গঠন করতে লক্ষম হয়। 
সর্দার ও গেটোয়ারা পরদ্পরের প্রতি বিশ্বস্ত ও অহুরক্ু থাকবে, এই মর্মে শপথ 
গ্রহণও করে। সর্দার তাদের ভরণ-পোষণ নির্বাহ করে, মধ্যে মধ্যে উপহারও 
দেয় এবং তাদের নান! ধারাবন্ধ শ্রেণীতে সংঘবদ্ধ করে। এই সমস্ত পেটোয়ার 
মধ্যে একদল সর্দারের দেছ-রক্ষী সৈন্ঠঘলে পরিণত হয়। ছোট-খাটে! লুটপাটের 
জন্ঠ ছোট্ট একটা স্থায়ী পল্টন থাকে । বড় বড় অভিধান চাণাধার জন্ত নান! 
* শ্রেণীর অফিলার নিয়ে থড় রকমের পৈন্ত-বাহিনী গঠনের দিকেও তাদের লক্ষ্য 
থাকে । এই লমস্ত পণ্টন যে দুর্বল ছিপ, পরে তা'র যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়৷ 


১৬৯ পরিবার, সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি 


উদাহরণস্বরূপ ইটালিতে ওডোআকারোর আমলের পল্টনঘ্বের কথ! উল্লেখ কর! 
যেতে পারে। কিন্তু তা"হলেও এদের উপদ্রবে জন-সাঁধারণের পুরাতন স্বাধীনতা 
অনেকটা স্ষুপ্ন হয়ে আলে | বিচরণের যুগে এবং তার পরের অবস্থা এই 
রকমই দাড়াতে দেখা যায়। কারণ, প্রথমত, এই সমস্ত পেটোয়। পণ্টন রাজ- 
ক্ষমত। স্থির সহায়তা করে। দ্বিতীয়ত, এদের সামলিয়ে রাখতে হ'লে যে অনবর্ত 
বড় ই ও লুটতরাজ চালানোর দরকার তাসিতুস ইতিপূর্বেই তা বর্ণনা করেছেন। 
শ্রেফ লুঠন শেষ পর্যস্ত উদ্দেশ্তে পরিণত হয়। পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে লুষ্ঠন করবার মত 
কিছু না পেলে পণ্টন-নায়করা, যে-সব জাতির মধ্যে লড়াই চলছে লুটের আশায় 
ঘলবল নিয়ে সেই সব জাতির মধ্যে যেয়ে হার হয়। ফে-সমন্ত ভাড়াটিয়া জার্মান 
সৈম্ত রোমান পত্াকামূজে ঘলে দলে জার্মানদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করে তাদের মধ্যে 
কিছু-সংখ্যক পার্্বচরও থাকতো৷। এই পার্থচরদের মধ্য থেকে “লাও্কেখট” 
ক) ভাড়াটিয়া ফৌঁজের উৎপত্তি। ইহা! জার্নান জাতির কলঙ্কেরই পরিচায়ক, 
আর তাদের জাতীয় জীবনের অভিশাপও বটে! পূর্বোক্ত পল্টন ব! পাশ্বচরদের 
লাগুস কেধটের প্রথম পর্যায়রূপে গণ্য কর! ধেতে পারে। রোম-সাম্রাজ্য বিজিত 
হওয়ার পর রোমান দরবারের পরাধীন মো-সাছেব দলসহ এই সমস্ত রাজার 
পার্থর পরবর্তী যুগে অভিজাত কুলের দ্বিতীয় প্রধান উৎসরূপে গণ্য হয়। 

মোটের উপর দেখা যায় যে, জার্ধান উপঞ্জাতিরা বিভিন্ন জাতিরূপে গড়ে 
উঠে। বীরষুগের গ্রীক আর তথাকধিত রাজাদের আমলে রোমানদের মধ্যে 
যে ধরনের শাসনপ্রণালী বিকাশ লাভ করে, জার্মানদের মধ্যেও সেই রকম 
শাসনপ্রণালী উদ্ভূত হয়। গণপরিষঘ, গোষঠী-দর্ধারদের কাউদ্দিল ও লড়াই- 
নায়কের রেওয়াজ জার্মানদের মধ্যেও প্রচলিত হয়। জার্মান সমর-নায়করাঁও 
প্রকৃত রাজকীর ক্ষমতা লাভের অন্ত চেষ্টা করে। ইহা হচ্ছে গোঠী-প্রথার 
সর্বাধিক বিকাশপপ্রাপ্ড শাসনপ্রণালী। বর্বরতার উচ্চস্তরের ইহ! আদর্শ শামন- 
প্রণালীও বটে। যে লীমাস্ত চৌহদ্দীর ভেতরে এই শাসন-গ্রণাণী থাপ খায়, 
সমাজ যেই লেই লীমান্ত-রেখা অতিক্রম করে, অমনি গোঠী-গ্রধার প্রাণাস্ত 
পরিচ্ছেদ উপস্থিত হয়। ইহা! ফেটে-ফুটে চৌচির হয়ে পড়ে আর রাষ্ট্র তার স্থান 
দখল করে। 


অগ্ম অধ্যায় 
জার্মান সমাজে রাষ্ট্রের উৎপত্তি 


তাদিতুসের বর্ণনা] অনুসারে জার্মানরা ছিল সংখ্যায় অত্তান্ত ভারী। লিজার 
বিভিয় স্ার্মান জাতির নিম়রধূপ মোটামুটি সংখ্য-শক্তির পরিচয় প্রধান করেন। 
তর মতে রাইন নদীর বাম-তীরবর্তা উদিপেতান ও তেঙ্কতেরান জাতির লোক- 
সংখ্যা নরী ও শিশ্ত সমেত ১৮,০০১ জন ছিল অর্থ/ৎ এক-একট| উপজ!তির 
লোকসংখ্য। ছিল গ্রায় এক লক্ষ । (১) ইরোকোয়াদের চরম প্রগতির সময় 
তাদের লংখ্য। ছিল বড় জোর ২৯*৯০) তারা মহাহ্দসমূহ থেকে ওহিয়ো 
ও পটোমক পর্যস্ত বিস্তৃত ভূভাগের আতঙ্কস্থলে পরিণত হয়েছিল। বিভিন্ন 
ধীতিহানিক রিপোর্ট অনুসারে আমরা রাইন জনপদের উপজ্ঞাতিগুলোর সঙ্গে 
বেশি পরিচিত। এই জমন্ত এক-একট। উপজাতির বাসভূমি মানচিত্রে অস্কিত 
করতে চেষ্টা করলে দেখা যায়, এর আয়তন ছিল প্রপিয়ান গবর্ণমেন্টের 
অধীনস্থ এক-একট| প্রেলার সমান অর্থ| প্রায় ১*,০** বর্গ কিলোমিটার 
বা! ভৌগোলিক ১৮২ ব্গমাইল। রোমানরা জার্মান মুন্নুকের নাম দেয় 
'ার্যানিয়া মা” (বৃহত্তর জার্যানী )-ভিশ্চুলা নদী পর্স্ত প্রসারিত এই 
বিরাট জনপদের আয়তন গ্রায় ৫০*১০** বর্গ কিলোমিটার। এক-একট। 
জার্মান উপ্ঞজাতির গড় লোকসংখ্যা ১৯*,০** ধরলে জার্মানিয়। মাগার 
লোকসংখ্যা ঈীড়ায় ৫,০০০,০০০ জন। বর্ধর অবস্থার পক্ষে এই সংখ্য! বিপুল 





(১) খতিহাসিক দিয়োদোরম্‌ গলবাসী কেন্টদের সম্বন্ধে তীর গ্রন্থে যে নিবৃতি প্রদান 
করেন তাতে এই দংখ্যা সমর্থিত হয় । তিনি তীর গ্রন্থে বলেন £ গল্‌ দেশে বিভিন্ন সংখ্যাশজি সহ 
নানা উপজাতির বসবাম। সবচেয়ে বড় উপজাতির সংখ্যা-শক্তি ২০*,*« এবং মবচেয়ে ছোটর 
৬৭৭৭৮ 1৮ (দিয়োদোরুদ্‌ দিমুলুস্‌, এম,' ২৫) অথাৎ গলদেশবাদী এক-একটা| উপঞ্জাতির গড় 
লোকসংখ্য। ১২৫,০**| এদেশের নর-নাদীর! জামানদের তুলনায় অধিকতর অএসর ছিল 
কাজেই জা্গীন দমাজের এক-একটা উ গজাতির তুলনায় গল্‌ দেশের এক-একট। উপজাতির লোক: 
সংখ্যা কিছু বেশি দাড়িয়েছিল। _ এল্গের্স্‌ 

১১ 


১৬২ পরিধার, সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি 


হলেও আমদের সম-সাময়িক বর্তমান অবস্থার তুলনায় বর্গ কিলোমিটার 
প্রতি ১* জন বা ভৌগোলিক বর্গ মাইল গ্রাতি ৫৫* জন ছিলাবে লোকলংখা। 
নগণা মাত্র । কিন্তু এই জন-লংখ্যাকে তদানীস্তন জার্মানদের মোট জনসংখ্যা- 
রূপে গণ্য করাষায় না। কারণ, দগগ্র কার্পেখিয়ান পর্বতমালা বরাবর এবং 
ঘ্ানিযুবের মোহন! পর্যস্ত বিস্তৃত অঞ্চলে বিভিন্ন -ণিক উপজাতিসম্ভৃত আর্নানদের 
বনবাস ছিল। বাস্টারনিয়ান্‌, পিউকিনিয়ান্‌ ইত্যাদি নামে তারা লোকসমাজে 
পরিচিত ছিল। এীতিহাপিক প্লিনি এদেরকে জার্মান উপজতিগুলোর মধ্যে 
পঞ্চম গ্রধান উপজাতিরূপে শ্রেণীবন্ধ করেন। খৃঃ পৃঃ ১৮৭ লালেও এদের 
মাসিদোনিয়ার রাজ] পার্সিযুপের অদীনে ভাড়াটিয়া সৈশ্টরূপে কাঞ্জ করতে দেখা 
যায়। রোমান সম্রাট আগস্টাসের রাঙ্জত্বকালের প্রথম কবরে এরা আতিয়া" 
নোপল পর্যন্ত পৌছে। এই সমস্ত জার্মানের সংখ্যা যদি ধরা যায় ১০ লাখ, 
তাহলে আমাদের সম-সাময়িক যুগের প্রারস্তে জার্মানদের মোট জনসংখ্য। ছিল 
৬৯০০১০ ৬৬] 

জার্মানীতে স্থায়ী উপনিবেশলমূছ গড়ে উঠবার পর অন-সংখা। নিশ্চয় ঘলের 
গতিতেই বেড়ে চলে। ইতিপূর্বে আমরা যে শিল্লোরলতির পরিচয় দিয়েছি তাতেই 
এর গ্রমাণ পাওয়া যায়। গ্লেন ভিগ, জেলার জলাভূমিতে ফে-সমস্ত ধাঁতবদ্রব 
আবিষ্কৃত হয় তন্মধো কিছু রোমান মুদ্রাও ছিল। এ সমস্ত মুদ্রার সন তারিখ 
থেকে আন যায়, গুলো তৈরি হয় তৃতীয় শতাব্ী থেকে । কাজেই, বোঝা 
যায়, এর পূর্বেই বাল্টিক তীরবর্তী অঞ্চলে ধাতুর কাঁজ ও বয়ন-শিল্প বেশ মাথা 
তোলে। রোমান-সাম্রাজ্যের লঙ্গে ব্যবসা-বাঁণিজ্যও বেশ .জোরে চলে আর 
অপেক্ষাকৃত সন্তি-সম্পয় লোকজনের মধো কিছু কিছু বিলাসিত1ও প্রবেশ করে। 
এই সমন্তই লোকসংখ্যা বুদ্ধির পরিচায়ক । ঠিক এই সময়ে কিন্তু জার্খানদের 
ব্যাপক আক্রমণও শুরু হয়। অভিযান চলে রাইন নদী, রোমান লীমান্ত-গ্রাচীর, ও 
ঘ্ানিযুব নদীর তীর বরাবর উত্তর-সাগর থেকে কৃষ»পাগরের তীর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ 
ভূভাগে । এতে জনবলের বহির্ম্ঘী চাপ ও অনবরত জনসংখ্য। বৃদ্ধির প্রতাক্ষ 
পরিচয়-ই পাওয়া যায়| যুদ্ধ চলে তিন শতাব্দী ধরে। (স্কাত্তিনেভিয়ান, গথ ও 
ঘার্গাপ্ডিয়ানরা বাদে ) গথিকশ্রেণীর জার্মানরণ ছিল এই বির1ট অভিযানকারী 
আর্মানবাছিনীর বাম অঙ্গ। এর! চাপ প্রয়োগ করে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে । মধ্য- 
তাগে অগ্রসর হয় হাই-আর্মান দল (হারমিনোনিয়ান্‌)। দ্ানিষুব নদীর উজানে 
এরা রোমানদের উপর চাপ প্রয় গে করে। জার্যানবাছিনীর দৃক্ষিণ অঙ্গে 


অষ্টম অধ্যায় - ১৬৩ 


অগ্রণর হয় ফ্রাঙ্ক নামে পরিচিত ইঞ্জিভোনিক়ান্‌ জার্মানগণ। এল রাইন নী 
ধরে অগ্রসর হয়। ইঞ্জিভোনিয়ান্‌ জার্মানগণ বুটেন দখল করে। খুষ্টীয় পঞ্চম 
শতাবীর শেষভাগে রোম-সাম্রাজ্যকে অবসন্ন, শ্িহীন ও অসহায় অবস্থাতেই 
অভিযানকান্ী জার্ম।নদের সম্মুখীন হতে হয়। 

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোয় গ্রীক ও রোমান-সভাতার শৈশঘ অবস্থার গঙ্গে 
আমাদের পরিচয় ঘটে। এবার আমরা তার মৃত্যু-শরিয়রে দাড়িয়ে । রোম তার 
বিশ্ব শালনের স্টীম রোলার ভূমধ্যসাগরের ত্রীরবর্তাঁ দেশগুলোর উপর চালিয়ে 
সমস্ত বৈচিত্র্য ভেঙে দিয়ে উরক্য ও লমতা গ্রতিষ্ঠিত করে। এই জবরদস্ত শাসন 
চলে কয়েক শতাঁবী ধরে। মাত্র যে-সমন্ত অঞ্চলে গ্রীক ভাষা বাধার সৃষ্টি করে 
সেই সমস্ত অঞ্চল ছাড়া অন্তান্ত সমস্ত অঞ্চলেই জাতীয় ভাষার স্থান অধিকার করে 
ল্যাটিন ভাষার নিব সংস্করণ | জাতীয় পার্থক্যের আর কোন ঠ'ই-ই ছিল না। 
- গল, আইবেরিয়ান্‌, লিগুরিয়ান, নোরিকান ইত্যাদি জাতি অন্তীতের বিষয়- 
বস্তুতে পরিণত হয় | সকলেই রোমান বনে ষায়। রোমান শাসন ও রোমান 
আইন সর্বত্রই প্রাটীন গোঠী-শাসিত সমাঅ-কেন্দরগুজে! ভেঙে দেয়) ফলে স্থানীয় ও 
জাতীয় স্বাবীনতার শেষ স্ৃতি-চিহটুকুও লোপ পায়। নব-গৃহীত রোমান সংস্কৃতি 
(15৭ 18150 [01780190 ) এই ক্ষতিপূরণ করতে পারে না। কোনরূপ 
আতীয় বৈশিষ্ট্যই এর মধ্যে জন্মলাভ করতে পারে নি; বরং -জাতীয় স্বাতগ্রা- 
হীনতাই ছিল এর স্বধর্ম। নতুন নতুন জাতি গড়বার মত উপাদান কিন্ত সর্বত্রই 
ছিল। বিভিন্ন গ্রদেশের ল্য।টিন ভাষার মধ্যে পার্থক্য ক্রমেই বেড়ে চলে। যে- 
সমস্ত সীঘাস্ত-রেথা পূর্বে ইতালি, গল, স্পেন ও আফ্রিকাকে স্বাধীন দেশরূগে 
গড়ে, লেই সমস্ত সীমান্ত-রেখা তখনে! অব্যাহত ছিল। তখনে! এইগুলোর প্রভাব 
বেশ টের পাওয়! যায়। এই সমস্ত উপাদধানকে নতুন নতুন জাতিরূপে গড়ে 
তোলার মত শক্তির নিতান্ত অভাব ছিল। স্ৃজনধর্মের কথা দুরে থাক, বিকাশ 
লাভের যোগ্যতা বা বাধা দেওয়ার ক্ষমতার কোন চিহও কোন স্থানে দেখা 
ধায়নি। ন্ুবিস্তীর্ণ এলাকায় বিপুল জন-সমা শুধুমাত্র রোমান রাষ্্রূপ 
বাধনের দ্বারা গ্রথিত ছিল। রোমান রাষ্ট্র ক্রমে এদের নিকটতম শত্রু ও 
অভ্যাচারীতে পরিণত হয়। প্রদেশগুলো রোমের ধ্বংস সাধন করে। জার 
গাচটা শহরের মত রোম গ্রার্ণেশিক শহরে পরিগতি লাভ করে। বিশেষ ধরনের 
কতকগুলো সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার থাকৃজেও রোম আর শানকরাপে গণ্য 
নয় বিশ্বব্যাপী লাযাঙ্গের কেনুস্থল, এমন কি লস্ট, বা লারা লয্রাটদের 
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রাধানীও নম। সম্রাট ও লহকারী সম্তাটরা তখন কনস্ট|্টিনোপল, ট্রেভেস 
ও মিলান শহুরে অবিষ্টিত। রোমান রাষ্ট্র তখন অতিকায় জটিল শাসনমন্ত্ে 
পরিণত; প্রজা পুঞ্জের রক্ত -শোবণই তাঁর একমাত্র ধান্াা। রাষ্ট্রপ্রবতিত খাজনা, 
ট্যান্স, আবওয়াব ইত্যাদির চাপে জনসাধারণ দরিদ্র থেকে দরিদ্রতরই বনে 
যায়। চাপের মাত্র! ক্রমশ বেড়েই যায়। অবশেষে গবর্ণর, ট্যাক-কালেক্টার 
ও সরকারী পণ্টনের অত্যাচার-মুলক কার্য-কলাপ অসহথ হয়ে পড়ে। বিশ্ব-শাপনের 
এক্‌তিয়র লহ রে(মান-রাষ্টর শেষপর্যন্ত এই রকমই দীড়ায়। সাম্রাজ্যের ভেতরে 
আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও বাইরের বর্বরদের আক্রমণ থেকে লামাজ্য রক্ষার জন্ত এই 
রাষ্ট্র কোনরূপে আপন অন্তিতব রক্ষার দাবি করতে সমর্থ হলেও এই নিয়ম ও 
শৃঙ্খলা নিকটতম অরাজকতাঁর চেয়ে নিব্ষ্টতর হয়ে দীড়ায়। ববরদের আক্রমণ 
থেকে যে-দব নাগরিককে রক্ষা করবার অন্য রোমান রাষ্ট্র দাবি করে, তার! মুক্তির 
অন্ত আশাম্িত হৃদয়ে এই সমস্ত ববরদেরই প্রতি সাদর-সন্তাষণ জ্ঞাপন করে। 
সমাছের অবস্থাও ছিল এমনি শেচনীয় | রিপাবলিকের অন্তিম দশায় 
প্রদ্েশগুলোর নৃশংস শোষণ রোমক শাসনের একমাত্র কার্যকরী নীতিতে পরিণত 
হয়। সম্রাটর| এই সমস্ত শোষণ লোপ কর! দুরে থাক, শোষণ-্ত্রকে আরো 
নিয়মিত করে তোলে। সাম্রাঞ্ের যতই অবনতি ঘটতে থাকে খাজনা ট্যাক্ের 
বছর ততই বেড়ে যাঁয়। সরকারী অফিসাররাও ততই নিলজ্জ হ'য়ে অত্যাচার 
ও শোষণ চাঁলায়। বোমানরা অন্তান্ত জাতির উপর শালন পরিচালনেই 
ছিল সিদ্ধহত্ত ; শিল্প-ব্যবসায়ে দক্ষতা লাভ তাদের অনৃষ্টে ঘটে উঠেনি-_ 
সুদখোর মহাক্রনরূপে কিন্তু রোমানরা আগের ও পরের সকলকেই হার 
মানিয়েছে । লামান্ত ব্যবস-বাণিঞ্য যা-ও কোনরূপে টিকে ছিল, তাও সরকারী 
অফিসারদের দৌরাত্যে বিলুপ্ত হয়ে যায়। পৃবে? সাম্রাজোর গ্রীক অংশে ব্যবসা- 
বাণিঞা কোনরূপে আত্মরক্ষ। করে। কিন্তু সে-সম্থদ্ধে আলোচনা! করা আমাদের 
উদ্দে নয়। মোটের উপর, সর্বজনীন দারিদ্র্য, ব্যবসা-বাণিজ্য, কুটির-শিল্প ও 
কলাশিরের ক্রমিক অবনতি, জনসংখ্য। হাস, শহরগুলোর অধোগতি, কষিকাঙ্জের 
অধঃপতন-_রোমান বিশ্ব-প্রাধান্টের শেষ পরিণতি ঠিক এই রকমই ফাড়ায়। 
প্রাচীন ঘুগে লর্বত্র কৃষিকা'জই ছিল ধন-দৌলতের মূখ্য উপাদান। এই বুগে 
কৃষির কিন্মং পৃবে'কার যেকোন যুগের তুলনা আরে! বেশি ঈড়ায়। ইতালিতে 
“লাতিফুন্দিয়া” লামে বড় বড় জমিদারি গড়ে উঠে। রিপাবলিকের পতনের পর 
এএই লমগ্ত জমিঘারি সমগ্র ইতালি ছেয়ে ফেলে। জমিদারিগুলোর সুযোগ-ন্ুবিধা 
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গ্রহণ কর! হয় ছু'ভাবে। লাতিফুন্দিয়াগুলো চারণভূষিতে পরিণত করা হয়। 
গরু, ভেড়। ইত্যাদি অনগণের স্থান দখল করে। অল্প কয়েকজন গেলাম দ্বারাই 
এই সব পণ্র রক্ষণাবেক্ষণ চল্‌তো। ৷ সময়ে সময়ে অমিদারিগুলে! ভিলা বা সথের 
বাগানবাড়িন্ূপে বাবহ্ৃত হম্ন । এই সমস্ত বাগানবাড়িতে বিস্তর গোলাম নিয়োগ 
করে অমিদারবাবুর বিলাগতে!গের উপযোগী বা শহরে বিক্রয়ের উপযোগী 
ফলমূলের আবাদ কর! হুয়। বড় বড় চারণ-তূমি অব্যাহত রাখা হয়, এমন-কি, 
এইগুলোর পরিসরও বেড়ে যায়। পল্লি-অঞ্চলের জমিদারি ও বাগান-বাড়িগুলো 
কিন্ত অমিদারবাবুদের দারিদ্র্য আর শহরগুলোর অবনতির সঙ্গে সঙ্গে ধ্ংস-পথের: 
পথিক হুয়। গোলাম রেখে লাতিফুন্দিয়া চালানে। মার লাভের সম্পত্তিবূপে গণ্য 
হয় না। এসময় অন্ত কেনরূণ বড় রকমের চ!য-আবাদ পরিচালনের উপায়ও 
ছিল না। কাজেই ছোট ছোট কৃষিক্ষেত্র আবার লাভঙ্গনক সম্পত্তিবূপে গণ্য 
হুয়। পল্লি-মঞ্চলের জমিদারিগুলে। একে একে টুক্‌রো টুকরো! করে বাটোয়ারা 
করা হয়। এই সমস্ত জমি বিপি কথা হয় রায়তদের মধ্যে । এর! বারধিক নির্িষ্ 
খাজন। দিয়ে আপন জমি পুরুষানুক্রমে ভোগ দখলের অধিকারী হুয়। কতকগুলে! 
টুক্রে! জমি “পাঁতিয়ারী” নামক একশ্রেণীর কৃষকদের মধ্যে বিলি কর! হয়। 
এদের শাষী না বলে জমি-জমার তদ্ারককারী বলাই শ্রেয় । কারণ, গতর 
খাটিয়ে এদের ভাগ্যে উৎপন্ন ফসলের বড় জোর এক যষ্ঠাংশ। এমন কি, এক 
নবমাংশ মাত্র মিল্তো]। অধিকাংশক্ষেত্রে এই সমস্ত টুক্রে! অমি কলোনির 
(উপনিবেশের ) কৃষকদের মধ্যে বিলি করা৷ হয়। এধের নির্দিষ্ট বাধিক কর 
ষোগতে হতো । জনমি-দ্রমার সঙ্গে এরাও চিরদিনের জন্তে বাধ! থাকতো । 
অমি-অম বিক্রী হ'লে এরাও অমির সঙ্গে বিক্রী হয়ে যেত। যদিও এরা গোলাম 
নয়, তবুও এদের ম্বাধীন বলা চলে না। স্বাধীন নর-নারীর সঙ্গে এদের 
বিয়ে-সাদীও চল্তো না। এদের বিয়ে পূর্ণ-বিয়েরূপে গণ/ও হ'তে ন]। 
গোলামদের মত এদের বিয়ে উপপাত্ধত্বরূপেই গণ্য হ*তে।। এরাই হচ্ছে 
মধাযুগের ভৃমি-গোলামদের অগ্রদূত। 

লাবেক কালের গোলামি-গ্রথারও অবসান হয়। বড় ঝড় কৃষিক্ষেত বা 
শহরের কারখানা কোনস্থানেই গোলাম খাটিয়ে লাভবান হওয়ার উপায় ছিল 
না। গোলামদের উৎপন্ন ভরব্যা্দির বাজার উঠে যায়। পাম্রাজে/র সমৃদ্ধির 
যুগে গাধার গাধায় মাল উৎপাদন এখন ছোট ছোট কৃষিক্ষেত আর ছোট-খাটো 
কুটির-শিল্পের অল্প পরিমিত উৎপাদনে পরিণত | কাদেই, তাতে বেশরিসংখ্যক 
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গোল।ম নিগোগের উপায়ই ছিল না। ধনী লোকের! ঘরকয্পার কাজ ও বিলান- 
ব্যবনের অন্ত ছু'চার অন গোলাম রাখতো! । কিন্তু মরণ-পথের-যাত্রী হয়েও 
গোলাদি-প্রথা একেবারে নিমূল হয় না। এই প্রথার কল্যাণে উৎপাদনের 
নছারক লমন্ত কাজকর্মই গোলামি মেহনতরূপে গণ্য হয়। স্বাধীন গোলাষের 
খক্ষে এইরকম কাজে হাত দেওয়! ভয়ানক অপমান-অনক। সকলেই কিন্তু তখন 
স্বাধীন রোমান-নাগরিকে পরিণত। এইজন্য একদিকে অতিরিক্রভাবে গোলামের 
লংখ্য। বেড়ে যায়। এরা সমাদ্রের দুবিধহ বোঝায় পরিণত হওয়ান্থ এদেরকে 
স্বাধীনত| দ্বেওয়! হয়। অপুরপক্ষে উপনিবেশে কৃষক ও ভিক্ষুকের পর্যায়ে 
উপনীত স্বাধীন মান্ধুষের (তৃতপূর্ব গোলামি-প্রথাযুক্ত মাফিন স্টেট গুলোর ঘরিদ্র 
শ্বেতাজদের ভ্কুড়িদার ) লংখ্যাও বেড়ে বায়। প্রাচীন গোলামি-প্রথার ক্রমিক 
তিরোধান খুস্টধর্মের প্রভাবে ঘটে উঠেন মোটেই | রোম-সাআঙ্গের আমলে, 
শতাবীর পর শতাবী ধরে থুষ্টধর্ম অন্নান বনে গোলামি-গ্রথার অবদান ভোগ 
করেছে। পরবর্তী ুগে ধুম ঘষ্টানদের দাস-ব্বপায়ে সামান্য পরিমাণেও 
বাধ। দেয়নি। উত্তরে জার্দানরা, ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে ভেনিসের বণিকর৷ দ্বাস- 
বাবসা চালায়? স্স্টধর্ম তার বিরুদ্ধে একটি কথাও বলেনি। পরবর্তী যুগে 
নিগ্রোছের নিয়ে দ!স-বাবস। সম্পর্কে থুস্টীয় ধর্মমত সম্পূর্ণরূপে নীরবতা অবলগ্থন 
করে। (১) গোলামি-গ্রথ।য় আর পয়স| মিলে না। সেইজ্ন্যই এই প্রথা 
সমাধি লাভ করে। কিন্তু গতাদু হয়েও এই প্রথা সমা্ের গায়ে তার বিষের 
ছলট| ফুটিয়ে ধ'য়| ন্বাধীন নাগরিকদের পক্ষে গতর খাটিয়ে ধন-সম্পদ উৎ- 
পানের পথে ছুরপনেয় কলঙ্কেরই ছাপ মেরে চলে যায়। এই কান? গলি থেকে 
বেক্ুবার পথ না পেয়ে রোমান জাতের নাভিশ্বাস উপস্থিত হয়। অর্থনীতির 
দিক থেকে গোলাম পোষা ভ্বায়। অথচ স্বাধীন নাগরিকদের গতর থাটানোর 
বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা । গোলামদের দ্বারা সমাজের ধন-সম্পদ্র উৎপার্দনের পথ 





(১) ক্রেমোনার বিশপ লিউট্প্র্যাণ কতৃকি লিখিত বিবরণীতে জানা যায় যে, খুষ্টায় দশম 
শতাবীতে ক্রান্সের ভার্টী শহরে হোলী জার্মান- সাহ্াজোর আমলে পুরুষদের থোজা কণ। 
বচেয়ে বড় শিল্পে পরিণত ছিল। খুষ্টান বণিকরা স্পেনদেশে এই সমস্ত খোজা বিক্রয় 
করে বিলক্ষণ পরমা রোজগার করে। মুর তাদের হারেম রক্ষায় জন্তু ঈদ এইসৰ 
খোজ। ক্রয় করে। 

সাএক,ই। 
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বন্ধ হয, কিন্তু তথনে। স্বাধীন শ্রযদ্ীবী দলের সৃষ্টি হয় নি। এখানে পুরাধন্তর 
বিপ্লবই একমান্ত সাহাষ্য করতে পারে। 

প্রদেশগুলোর অবস্থাও এমনি বিশুংখল। অধিকাংশ খোঁজ-খবর পাওয়া 
বার গল দেশ সম্বন্ধে। কলোনিষ্ট ছাড়া এখানে অল্সংখ্যক স্বাধীন চাষীরও 
অস্তিত্ব ছিল। খধরকানী কর্মচারী, বিচারক ও সুধখোর মছাত্বনদের কত্যাচার 
থেকে নিষ্কৃতিলাভের আন্যে এর অনেক সময় কোন ক্ষমতাবান লোকের আব্রনন 
শ্রছণ করতো । কেবলমাত্র ব্যক্তিগতভাবে নয়, দলকে দল চাষীরা এইভাবে 
আশ্রয় গ্রহথ আরম্ত করার থ্ৃস্টীয় চতুর্থ শতাবীতে লম্াটগণ এরই আইনের স্বরে 
এই প্রথা! নিষিদ্ধ করতে থাকেন। কিন্তু এই প্রথার আশ্রয় গ্রহণ করে চাঁধীর! 
*ষ খুব স্থখে ছিল তা নয়। আশ্রপ্াতা৷ চাবীক্ষে তার ভূমির মালিকানা ম্বত্ব তার 
নিকট হস্তান্তরিত করতে বাধ্য করতো; তবে জীবিতক।ল পর্ধন্ত ঢাধীকে ত। 
ভোগ করতে দ্বেওয়! হতো! । এই ফন্দী গির্জার ধর্ম-যাদ্রকদের বেশ মনে ধরে। 
্বৃষ্টীয় নব ও দশম শত্তাবীতে তারা ভগবানের অধিকভর মহিষ এচাঁর ও 
নিজেদের জমিত্ষার বছর বাড়িয়ে নেবার উদ্দেস্তে দেদার এই গ্রথা অন্ুষরপ 
করে। খুম্ঠীয় ৪৭৫ সাল মাইয়ের বিশপ সাল্ভিয়াহুদ্‌_-এই জুয়াচুরির ভীন্র 
নিন্দা করেন। তাঁর লিখিত বিবরণীতে প্রকাশ, রোমান অফিসার ও বড় বড় 
বআমিদারের অত্যাচার এত বেশি বেড়ে যায় যে, অনেক রোমান বর্বর জার্জনিদ্বের 
অধিকৃত জেলাগুলিতে পলায়ন করে। . এই সমস্ত্র অঞ্চলে একবার বসবঝ।ষ শুরু 
করণে রোমান নাগরিকর] রোমানশাসনের আমলে ফিরে যাওয়া সবচেয়ে ভয়ের 
কারণ বলে মনে করে। আর এই সমন দারিদ্রের ভাড়নায় বাপ-মায়েরা ছেলে- 
মেয়েদের যে গোলামরূপে বিক্রী. করে, তারও রীতিমত প্রমাণ পাওয়! যায় 
ছেলেমেয়ে বিক্রীর বিরদ্ধে প্রযুক্ত এক সরকারী অনুজ্ঞ! থেকে । 

নিন্ব রাষ্ট্রের কবল থেকে রোমানদের মুক্তি দেওয়ার বিনিময়-মূলাম্বরূপ 
জার্মানরা তাদের জমি-জরমা ই তৃতীয়াংশ ছিনিয়ে নিয়ে নিজেদের মধ্যে ভাগ- 
বাটোক়ারা করে নেয়। ভাগ-বাটোয়ারা কর! হয় গোঠীগ্রথা অনুসারে । 
বিঞেতার] সংখ্যায় ছিল অল্প। সেইপন্য বিস্তর বড় বড় ভূথণ্ড অবিভক্ত অবস্থাতেই 
বয়ে যায়। অংশত সমগ্র জার্মান জনস|ধারণ এবং অংশত উপজাতি বা .গোষ্জ- 
সমুহ এই গুলোর মালিক পাবাস্ত হয়। প্রত্যেক গোষ্ঠীর পরিবারগুলে।র মধ্যে 
চাষের অমি ও গোচারণ-ভূমি সমান হিন্তায় ভাগ করে দেওয়া হয়। এই ময় 
বারে 'বারে ভাগ-বাটোয়ারা হতো। কি ন। ত। আমর! জানি না। অবন্থ! যেমনই 


১৬৮ পরিবার, সম্পন্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি 


হক ন! কেন, রোমান গ্রদেশগুলোর অির পৌনঃপুনিক ভাগ-বাটোয়ারা শীত্রই 
বন্ধ হয়ে যায়। পারিবারিক ভূমিখণডগুলে। “আলোদিযুম্‌* অর্থাৎ হস্তাস্তরের 
ঘোগ্য ব্যক্তিগত লম্পত্তিতে পরিণত হয়। বন-লল ও চারণভূমি অবিভক্ত 
অবস্থায় যৌথ-সম্পত্তি রয়ে যায়। বনভূমি ও পণ্ডচারণ্র মাঠ কিভাধে ব্যবহৃত 
হবে আর বিভক্ত চাষের অমি-জমারই বা কিভাবে চাষ-আবাদ চল্বে তা প্রাচীন 
প্রথা অন্থলারে এবং সমগ্র সমাজের মরজি অনুসারে নিধারিত হয়। গোঁচঠী 
আপন পলিতে যতই দ্বীর্ঘ সময় ধরে ব্সবাস করতে থাকে, আর জার্মান ও 
রোমানরা পরম্পরের সঙ্গে ধতই মিশে যেতে আরম করে, এ্রক্যের বাধন ততই 
গোঠীরূপ হারিয়ে ফেলে এলাকাগিত রূপ ধারণ করে। গ্রোঠী ক্রমে মার্ক লমাে 
বিলীন হয়ে যার়। মার্ক-লমাঞ্জের সদন্তদের আত্মীয়তার মধ্যে গোষ্ঠীর ছাপ 
তখনো সুম্পষ্ট ছিল। উত্তরক্রান্স, ইংলগ্ু, জার্ানী ও স্কািনেভিয়ায় মার্ক- 
লমাজ লবচেয়ে বেশি সংরক্ষিত হয়। অন্ততপক্ষে, এই সমস্ত দেশে গোঠী-প্রথা 
লকলের অজ্ঞাতসারে স্থানী॥ বা এলাকাগত কেন্দ্রে পরিণত হয়ে রাষ্ট্রের অন্ততুকক্ত 
হওয়ার যোগ্য পদার্থে পরিণত হয়। গণতান্ত্রিকতাই গোষ্টি-প্রথার স্বধর্ম। 
রাষ্ট্রের অস্ততুক্ত হওয়৷ সব্বেও মার্ব-সমা্জকেন্ত্রগুলোর আদিম গণতান্ত্রিক রূপ 
অব্যাহত থেকে যায়। এমনকি, মার্ক-সমাকেন্ত্রের পরবর্তী বাধ্যতামূলক 
অবনতির বুগে সবচেয়ে আবুনিকতম লময় পর্যন্ত গোঠী-প্রথার ক্ছি অংশ 
অব]াহত ছিল) ফলে, সমাজের নিগৃহীতদ্দের হাতে এমন এক অস্ত্র থেকে 
যায় যা তারা, এমন-কি, আধুনিক যুগেও ঢালন! করতে পারে। 

দেশজয়ের ফলে উপজাতি, তথা, সমগ্র জনগণের মধ্যে রক্ত-বন্ধনের অনুষ্ঠান- 
প্রতিষ্ঠানগুলো অবনত হয়ে পড়ায় গোষ্ঠীর ভেতরে রক্তের বাধন ক্রুতগতিতে 
বিলুপ্ত হয়ে যার। গোঠী-শাসনতন্তরের সঙ্গ বিজিত আতিদের বে খাপ খাওয়ানে। 
বায় না, তা আমর পুর্বেই জেনে নিয়েছি। এখানে এই অসামগ্রন্ত আরে বড় 
আকারে আমাদের চোখে পড়ে। জার্মানরা এখন রোমান প্রদেশগুলোর 
মালিক) বিজিতধের সংঘবদ্ধ করার দায়িত্ব তাদের কাধে নিপতিত কিন্তু বিভিন্ন 
গোষ্ঠীর মধ্যে রোমানদের অন্ততূক্তি করতে ব1 গোঠী-গ্রথার ভেতর দিয়ে তাদের 
শাসন করতেও তারা অক্ষম। স্থানীয় রোমান শাসক-মণ্ডলীগুলে! তখনো 
অব্যাহত ছিল। এইগুলোর মাথার উপরে রোমান রাষ্ট্রের পরিবর্তে নতুন কোন 
স্থলাভিষিক্ত প্রতিষ্ঠান কায়েম করার প্রয়োজন উপস্থিত হ'লো। পরিবর্তনও 
লাধিত হয় দ্রুতগতিতে । কারণ, অবস্থা তখন অত্যন্ত অরুরি। বিজয়ী জাতির 
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পক্ষে লড়াইয়ের সর্দার ছাড়া সঙ্গে সঙ্গে আর কাকেই বা প্রতিনিধিন্ূপে জাহির 
করা সম্ভব? ঘরে-বাইরের আক্রমণ থেকে বিছ্িত এল|কা রঙ্গ! করার জন্ত 
লড়াইয়ের সর্দারের শক্তিবৃদ্ধির প্রয়োজন হয়। রণ-নায়কত্বের রাজপদে 
রূপান্তরিত হওয়ার মুহূর্ত উপস্থিত হয় আর তা বাস্তবে পরিগতিও লাভ করে। 

ফ্রাঙ্কদের দেশ সম্বন্ধে আলোচনা কর! যাক। এখানে বিজয়ী সালিয়ান জাতি 
রোম রাষ্ট্রের বিস্তীর্ণ থাল-মহালাসমূহ এবং যে-সমত্ত বড় বড় জমি, ছোট ও বড় 
গ্বীউ ও মার্ক-সংঘের মধ্যে বিলি করা হয় নি সেই সমস্ত জমি, বিশেষত, সমস্ত 
বড় বড় জঙ্গল সম্পূর্ণরূপে নিজেদের করায়ত্ব করে,নেয়। সাদাসিধে লড়াইয়ের 
সর্দার, দেশের খাঁটি সার্বভৌম অধীশ্বর বনে যাওয়ার পর প্রথমেই অনগণের এই 
সম্পত্তি রাজকীয় অমিদারিতে পরিণত করে। অন-সাধারণের কাছ থেকে 
অপহরণ ক'রে তিনি এ সমস্ত নিঞ্চরভাবে ব| এ্রতিদানশ্বরূপ কিছু কাজের বিনিময়ে 
পেটোয়াদের মধো ভাগ করে দেন। এই সমস্ত পেটোয়া প্রথমত রাজা বা 
জড়াই-সর্দার এবং অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট লড়াই-নায়কদের ব্যক্তিগত যোদ্ধবলে 
আীমাবন্ধ থাকলেও এখন রোমান অর্থাৎ রোঘানীকৃত গলরাও পেটোদ়াদের - 
দল তারী করে। এদের শিক্ষা, লেখার ক্ষমত1, দেশের কণিত রোমান ভাব! ও 
লিখিত ল্যাটিন ভাষায় অভিজ্ঞতা এবং দেশের আইন-কান্থনর সঙ্গে পরিচিতির 
আন্ত এরা ফ্রাঞ্ক-রাার নিকট অবশ্থ-প্রয়ো্নীয় বিবেচিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে 
গেলাম, ভূমি-গোলাম ও স্বাধীনতা-প্রাপ্ড গোলামরাও রাজার পেটোর! বলের 
অংখ্যাবৃদ্ধি করে। এদের নিয়ে রাছসভ। গঠিত হয় আর রাজা এদের মধ্য 
থেকে অনুগত ও রাজপ্রিয় লোকজন বেছে নেন। এরা সকলেই সরকারী 
জ্মি-জমা থেকে আঁপন আপন হিস্তার অধিকারী হয়। প্রথমত এই লমন্ত জি 
রাজকীয় দানরূপে এবং পরে পারিতোধিক (১) হিসেবে পেটোয়াদের ভাগ্যে 
জোটে। প্রথম প্রথম রাঙ্জার জীবদদশা পর্যস্ত এই সমত! জমি-জমা ভোগ করা 
চল্তে! | এইভাবে জন-সাধারণের স্বার্থের মূলে কুঠারাঘাত ক'রে নতুন অভিজাত 
লশ্্রদায়ের ভিত্তিমুল গড়ে উঠে। 

কিন্ত দৃশ্তপটের এখানেই পরিসমাপ্রি নয়। পুরাতন গোষ্ঠীশাসনতন্্র অনুসারে 
বিস্তীর্ণ রাজ্য শাসন অপম্তব। গোঠী-সর্দারদের পরিষদ একেবারে লোপ ন। 
পেলেও এইগুলোর পক্ষে অধিবেশন আহ্বানের ক্ষমতা ছিল ন1 বল্‌লেই চলে । 





১। ফরঙ্ক-রাজারা পারিতৌধিক হিসাবে পেটোয়াদের এই সমন্ত দান করে। 


3৭ পরিধার, সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি 


রাজার স্থাস্ী-পেটোয়ার। শীত্রই সদ্রণার পরিষদের স্থান গ্রহণ করতে আরম্ত করে। 
পুরাতন গণপরিষঘ নামেশাত্র টিকে থাক্‌লেও ক্রমেই ইহা! রাজার অধীনস্থ জড়াই- 
বর্দার আর নতুন উদীয়মান অভিজাতদ্ের পরিষদে পরিণত হয় | দেশের মধ্যে 
অনবরত ঘরোয়া-যদ্ধ, লঙ্গে সঙ্গে দেশজয়ের জন্তও সামরিক অভিঘান চলে। 
বিশেষত শালামেনের রাজত্বের শেষঙাগে দেশছয়ের অভিযান খুব বেশি 
মাত্রাতেই ঘটে। জ্রান্ক জাতির অধিকাংশই ছিল জমি-জমার মালিক চাষী। 
সু্ধ'হাঙ্গামার ফলে এরা রিপাবলিকের শেষ দশায় রোমান চাষীদের মত দারিত্রোর 
কশাঘাতে জর্জরিত হয়ে হীন অবস্থা প্রাপ্ত হয়। জার্মানবাহিনী প্রথমত 
এইসব স্বাধীন কিষাণ নিয়েই গঠিত হয়। ফ্রান্প-বিজয়ের পর এরাই আর্মান 
নৈগুবাহিনীর মেরুদগ্রূপে গণ্য হ'লেও থৃষ্টায় নবম শতাব্দীর প্রারস্তে এরা এত 
গরিব হ+য়ে পড়লে! যে, প্রত্যেক পঁচখনের মধ্যে একজনেরও লড়াইয়ে ধোগদানের 
উপায় ছিল ন]। প্রত্যক্ষভাবে রাঘ্াই স্বাধীন চাষীদের নিয়ে পৈশ্ত-বাহিনী গঠন 
করতেন। ক্রমে নতুন অভ্ভিজাতদের পেটোয়াদের নিয়ে গঠিত সৈশ্তবাছিনী 
কষকবাছিনীর স্থান অধিকার করে। নতুন সৈন্ঠবাহিনীতে অনেক গোলামও ছিল। 
আর ছিপ এমন-সব লোকজনের বংশধর, যার] রাজ! ছাড়া আর কারো অধীনত] 
ক্বীকার করতো! না বা আরো সাবেক কালে কোন রাজারও তোয়াক্কা রাখতে। না। 
ফ্রাঙ্ক কিধাণ-লমার্দের ইতিপূর্বেই ছুর্ঘীতি আরম্ভ হয়, শা ঠামেনের উত্তরাধিকা রী্দের 
আমলে ঘরোয়া লড়াই, রাজার ক্ষমতা হাঁস আর সঙ্গে সঙ্গে অভজাতদের ক্রম- 
বর্ধমান অত্যাচার এবং শেষ পর্যন্ত নর্মীনদদের আক্রমণে তা পূর্ণতা লাভ করে। 
অভিজাতদ্বের মধ্যে শালযামেনের স্থষ্ট গাউ-কাউন্টদলও ছিল। তারা বংশানুক্রমক 
অভিজাতঘ্বল সৃষ্টির ন্ট উঠে গড়ে লাগে। মোটের উপর, ৪০০ বছর পূর্বে 
রেমান-লাভ্রাজ্য যেভাবে ফ্রন্কদের চরণতলে লুটিয়ে পড়ে, শ।লয1ষেনের মৃত্যুর 
মাত্র ৬০ বছর পর ফ্রাঙ্কদের পাআাজ্য নর্মানদের পদতণে তেমনি অলহ!র হয়ে 
নতি স্বীকার করে। 

বরহশক্র৪ মামূনে তেমনি ক্লেব্য ও তেমনি সামান্িক শৃঙ্ঘণা বরং বিশৃঙ্খল 
দেখা দেয়। পূর্ববর্তী রোমান কলোনিষ্ট চাষীদের মতই স্বাধীন ফ্রাঙ্ক চাষীদের 
রম দুরবস্থ! | যুদ্ধ হাঙ্গামায় লুণ্ঠিত ও সর্বস্বান্ত হয়ে তারা নতুন অভিজাত বা! 
গার শরণাপন্ন হতে বাধ্য হয়। রাজা তখন এমন শক্তিহীন যে, তার 
শরণাপন্ন হওয়া তখন বিড়ম্বনা মাত্র । কিন্তু আশ্রয় গ্রহণের জন্য চাষীদের চরম 
করননসুল্য দিতে হয়। পূর্ববর্তী গলিক চাষীদের শত তার! আশ্রয়দাতা 


অষ্টঘ অধ্যায় ১৭২ 


অতিঞাতদের নিকট জমি-্রমার মালিকানা তব হস্তাস্তরিত ক'রে পরিবর্তনশীল 
বিভিন্ন রা়তি-ন্বত্বে ী সমস্ত জমি ফেরত পায় বটে, কিন্তু বিনিময়ে তাদের খান! 
যোগাতে আর নানাভাবে গ্রভৃদবের সেবা! করতে হয়। এই পরাধীন্ত| ক্রষে 
তাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হরণ করে নেয়। কয়েক পুরুষের মধ্যে এদের 
অধিকাংশই ভূমিগেলামে পরিণত হয়। স্বাধীন কৃষকের দ্বল যে .কিরপ 
তাড়াতাড়ি নিশ্চিথ হয়, তা ই্রিনন্‌ পিখিত “সণ জার্মাদে-প্রে" গির্জার দেবোত্তর 
সম্পত্তির বিবরণীতে সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ আছে। গিরি পূর্বে প্যারির নিকট 
অবস্থিত থাকলেও এখন প্যারি শহরের সন্ততম ধর্ম-মন্দিরে পরিণত। পাশ্ববর্তী 
পল্লি-অঞ্চলে এই গিঞজণার বিশাল দেযোত্তর জমি-জমা ইতত্তত বিক্ষিপ্ত ছিল। 
শালামেনের আমলে এই দেবোত্তর জমিদারিতে ২,৭৮৮টি পরিবার বসবান 
করতে! । এদের সকলেই জার্মান নামধারী ফ্রাঙ্ছ-ঘাতীয় লোক ছিল। এদের 
মধ্যে ২০৮*টি ছিল কলোনিস্ট পরিবার, ৩৫টি আংশিক স্বাধীনতাযুক্ত পাবার, 
২২০টি গোলাম পরিবার এবং মাত্র৮ন স্বাধীন রাত ছিল | সালভিয়ানুস্‌ 
'ভগবৎ-বিরোধী প্রথা বলে এর তীব্র নিন্দা করেন। আশ্ররদাতা মোহাস্ত 
চাষীর জমিঞম। নিজের সম্পত্তিরূপে গ্রহণ ক'রে তাকে মাত্র ীবিতকাল পর্যন্ত 
ভোগদথলের অধিকার দান করে। গি্ণ1 এখন প্রায়ই এই সমস্ত জমির চাধীর্দের 
বিরুদ্ধে এই প্রথ। প্রয়োগ করতে আরম্ত করে। বেগার খাটানোর রেওয়াজও 
বেড়ে চলে। রাষ্ট্রের অন্থ বাধ্যতামূলকভাবে শ্রমিক থাটানোর রোমক 
“আঞ্রি”নপ্রথাও ঠিক এই ধরণের চিজ । আর্মান মার্ক বা পল্লি-সমবায়ের 
সদৃন্তদেরও সর্বদাধারণের উপযোগী সড়ক ও সেতু তৈরি ইত্যাদি কাছে এই 
ভাবেই বাধ্য করা হ্য়। কাঙ্জেই দেখাযায়, ৪** বছর পরেও জনসাধারণের 
অবস্থা “ষথ! পুর্বৎ তথা পরম্‌* রয়ে যায়। 

এতে ছুটে! খিষয়ের প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রথমত, রোম*সাম্রাজের 
অবনতির যুগে কষে ও শিল্পের উৎপাদন যে আবস্থ!য ছিল, সমাজের স্তর'বিস্তান 
ও ধন-সম্পত্তিবপ্টনও ঠিক দেই মাফিক ছিল। কাজেই, এর হাত থেকে 
নিষ্কৃতি লাভের কোন উপায়ই নেই। দ্বিতীয়ত, পরবর্তী চারশ বছর ধরে ধন- 
«দৌলত উৎপাদনের নতুন কোন কৌশলই উদ্ভাবিত হয় নি। কাছেই, ধন- 
সম্পদ উৎপাদ্বন-রীতি ও সমাঞ্জের স্তর-বিন্তাস অব্যাহত অবস্থাতেই ছিল। 
ঝোম-সাআ্রা্জোর শেষেৰ শতাবী গুলোয় শহরগুলো পল্লির উপর ইতিপূর্বে যে 
প্রাধান্ত বিদ্তার করেছিল, তা থেকে বিচ্যুত হয়। ভার্ধান শালনের' প্রথম 


১৭২ পরিষার, সম্পত্ধি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি 


শতাবীতেও শহর পল্লীর উপর এই গ্রাধান্ত ফিরে পাঁনি। এর ঝর্থ হচ্ছে 
এই যে, কৃষি ও শিল্পের অবস্থ। নিতান্ত নিয় স্তরেই ছিল। এই লাধারণ পরিস্থিতির 
ফলে বড় বড় জমিদার আর ভোট ছোট অধীন রায়তেরই সৃষ্টি হয় । এইরূপ 
সমাজের লঙগে গোলামদল ছারা পরিচালিত রোমান লাতি-ফুন্দিয়। প্রথা ব1 ভূমি- 
গোলাষদের ঘ্বার পরিচালিত নবীনতর ঝড় বড় কবিক্ষেত-সমূহ যে খাপ খায় না 
তার রীতিমত প্রমাণ পাওয়া যায় শার্লযামেনের বিখ্যাত বড় বড় রাজকীয় জমিদারি 
গুলোরু পরীক্ষামূলক কার্ধ-পরিচান থেকে । এইসব পরীক্ষ! প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড 
ধরনের হ'লেও তাঁর চিহ্নও নেই। এর পের চল্তে থাকে কেবল মাত্র খৃস্টায় 
মঠগুলোয় এবং কেবলমাত্র এইগুলোর পক্ষে কার্যকরী বা ফঙ্লদায়কও ছিল; কিন্ত 
মঠগুলো ছিল চিরকৌনার্ধের উপর প্রতিষ্ঠিত অস্বাভাবিক সামািক গ্রতিষ্ঠান। 
এইগুলো অস্বাভাবিক বা অনন্ঠসাধারণ কাজও করতে পাঁরতো। সেইজন্ত 
লাধারণ অবস্থার পরিবর্তে এইগুলো! ব্যতিক্রমেই পর্যবসিত হয়েছিল । 

তা সত্বেও এই চারশ বছরের ভেতরে কিছু গ্রগতিও সাধিত হয়েছিল। এই 
চারশ বছরের প্রারন্তে যে লমস্ত শ্রেণী ছিল শেষ ভাগেও সেই সমস্ত শ্রেণী 
অব্যাহত থাকলেও ছুই সময়ের নর-নারীর মধ্যে যথেষ্ট পার্থকা ঘটেছিল। 
প্রাচীন যুগের গোলামি আর ছিল ন।| শারীরিক পরিশ্রম গোলামদেরই সাজে__ 
এই মনোভাবের বশবর্তী হয়ে যার! শারীরিক পরিশ্রম করতে দ্বণাবোধ করতো 
লেই সমস্ত নিঃস্ব স্বাধীন লোকের দলও উঞ্জাড় হয়ে গিয়েছিল। রোমান যুগের 
কলোনিস্ট চাষী ও নতুন ভূমি-গোলাম, এ-্দুয়ের মাঝামাঝি স্বাধীন ক্রাঙ্ষ-চাষী 
উদ্ভূত হয়। মরণ-পথের-যাত্রী রোমান কুষ্টির “নিরর্থক স্থতি আর এ-নিয়ে 
মিথ্যে চেষ্টাচরিভ্রও” সমংধিস্থ ও অতীতের বিষয়-বস্তূতে পরিণত হয়। অবনত 
সভ্যতার পতনশীলতার পরিবর্তে নতুন সভ্যতার গর্ভবন্ত্রণার ভেতরেই নবম 
শতাবীর সাদাপ্সিক স্তর বা শ্রেণীগুলো উদ্ভৃত হয়। পূর্ববর্তী রোমানদের তুলনায় 
নতুন জাতের লোকজন প্রতূ-স্ৃত্য-নিধিশেষে সকলেই ছিল মানুষের বাচ্চা। 
শক্তিশালী জমিদার ও সেবক.কিযাঁণদের সম্পর্ক রোমানদের কাছে প্রাচীন 
ঘ্গতের অবনতি ঘটাবার সনাতনী রান্ত! পরিষ্কার করলেও নতুন তের লোক- 
জনের লাম্‌নে নবংপ্রগতির সদর রাস্তাই খুলে দে্। আরো! একটা! বটব্য বিষস্ব 
এই যে, এই শতাব্দী-চতুষ্ট্র ধতই নিক্ষগ মনে হোক-না'কেন, অন্ততপক্ষে, 
এইগুলোর মধ্যে একট। নতুন জিনিস স্বষ্টি হয়। আধুনিক জাতিগুলোরর সৃষ্টি 
এই লব শতাবীর মধ্যেই ঘটে। এই নতুন কাঠামো ও গ্রাতিষ্ঠানের মধ্যেই পশ্চিম 
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ইউরোপের মানুষ পরধর্তাঁ যুগের ইতিহাস কৃষ্টি করে। বাস্তবিকপক্ষে জার্মানর। 
ইউরোপকে নতুন ীবন দান করে। সেজন্ু জার্মান আমলের রাষ্ট্রগুলোর 
পরিসমাপ্তি নর্স-সারাসেনদের অধীনতার মধ্যে ন1 ঘটে রাজাকর্তৃক প্রজাদের 
আশ্রয়দান ও প্রজাদের রক্ষণ করার, ব্যবস্থা লামস্ত প্রথার পরিণতি লাভ করে 
এবং লোকসংখ্যও এতদুর রঃ যে, মাত্র ছুই শতাব্দী পরে রক্ক্ষমী যে-সমস্ত 
ধর্মযুদ্ধ আর্ত হয় ইউরোপ তা অকাতরেই পরিচালন করে। 

কিন্তু এখন জিজ্তান্ত, কোন্‌ অত্যান্ত ইন্ত্রাল বলে র্মানর। ইউরোপে নব- 
জীবনের অনুপ্রেরণ| দন করতে সমর্থ হয়? জার্মান জাতের অন্তনিছিত কোন 
.সম্মোহনী শক্তিই কি এর মৃলীভূত কারণ? আগাদের অত্যুৎসাহী দেশপ্রেমিক 
ধ্ীতিহাসিকগণ এই «কম কল্পনা-বিলাসের প্রশ্রয় দ্রান করলেও ব্যাপার কিন্তু 
একরত্তিও তেমন নয়। জার্মানরা বিশেষভাবে লেই সময়ে বহু গুণযুক্ত আর্ধজাতি, 
বিকাশ লাভের নবীন উদ্ধমে তারা ভরপুর । তা সত্বেও তাদের বিশেষ ধরনের 
গ্রাতীর় গুণগুলো৷ ইউরোপকে নব-্বীবন দ্বান করে নি। শুধু তাঁদের বর্বরতা ও 
গোষঠী-প্রথা ইউরোপের মরা গাঙে বান ডেকে আনে। 

তাদের ব্যক্তিগত লাহস ও যোগ্যতা, তাদের স্বাধীনঙাবোধ, তাদের গণ- 
তান্ত্রিক হাত প্রবৃত্তি--জনগণের কল্যাণসাধনের পক্ষে এইগুলোর প্রয়োজন 
সবচেয়ে বেশি। এক কথায়, রোমানর। এই সব খুইয়ে বসে, অথচ রোমান 
অগতের কা! খুঁড়ে নতুন নতুন রাষ্ট্র ও নতুন নতুন জাতি পয়দা করার পক্ষে এই- 
'লোর প্রয়ো্জনই সকলের আগে। এই সমস্ত গুণকে উচ্চন্তরের বর্ধরদের 
শ্বধর্ম আর তাদের গোঠী-প্রতিষ্ঠানের নফল ছাড়া আর কি বলা! চলে? 

সাবেক কালের একনিষ্ঠ-বিবাহ-প্রথাকে যদি তারা রূপান্তরিত করতে, অর্থাৎ 
পরিবারের পুরুষ-প্রাধান্তের খর্বত৷ সাধন ক'রে প্রাচীন জ্গতের কাছে অচিস্তনীয় 
নারী মর্ধাদ] বাড়াতে সক্ষম হয়ে থাকে, তাহ'লে তাদের গোঠী-প্রথা, আর জননী- 
বিধির আমল গেকে উত্তরাধিকা রনুত্রে-গ্রাণ্ড জীবস্ত রীতিগুলে! ছাড়া আর কি 
তাদেরকে এই লমন্ত বাস্তবে পরিণত করতে সমর্থ করতে পারে? 

জার্মানী, উত্তর-ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ড, অস্ততপক্ষে, এই তিনটে বড় দেশে জার্মানর! 
ফিউড্যাল রাষ্ট্রের ভেতরে মার্ক বা পল্লি-ঘমবায়ের আকারে এক টুকরো খাঁটি 
গো্ঠী-প্রতিষ্ঠান ঢুকিয়ে মধ্যযুগের নৃশংসতম ভূমি-গোলামির আমলেও নিগৃহীত 
কলষকশ্রেণীকে এমন স্থানীয় সংহতি ও প্রতিরোধের উগায়ের অধিকারী করে, যা 
সাবেক কালের গোলাম আর আধুনিক যুগের শ্রমিকদের ভাগ্যে বিনা চেষ্টায় জুটে 
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উঠে নি। জার্ধানঘের ববরত্ব ও গোঠীর-প্রতিষ্ঠানের মারফতে আপোধ-মীমাংলার 
খাটি বর্বরদ্ূলত ব্যবস্থা ছাড়া আর কিসের বলে তারা এরকম করতে সক্ষম 
হয়েছে 
... ছার্মানরা নিজেছের মুল্লূকে এক-প্রকার অপেক্ষাকৃত শিথিল ধরনের দানব-প্রথ। 

প্রবর্তন করে। তারা ক্রমশ সর্বন্ত্র এই প্রথা প্রবর্তিত ক'রে রোমান-লামাঙ্যে 
গোলামি-গ্রথাকে স্থানচ্যুত করে। ফুরিয়ের সর্বপ্রথম বিশেষ জোরের সঙ্গেই 
বলেন যেইছা গোলামদের ক্রমিক মুক্তি-প্রাপ্ধির সুযোগ দান করে। এই 
প্রথা খাঁটি গোলামি-গ্রধার অনেক উধের্ধে দণ্ডায়মান। খাটি গোলামির 
দোষ হচ্ছে এই যে, ধাপে ধাপে মুক্তি লাভের কোন উপায়ই এখানে নাই, 
লরাসরি মুক্তি লাভই একমাত্র প্থা। প্রাচীন জগতে গোলামরা কোন, 
সময়েই বিদ্রোহী হয়ে স্বাধীন হতে পারেনি। পক্ষান্তরে, মধ্যযুগের ভৃদি- 
গোলামরা ধাপে ধাপে অগ্রসর হ'য়ে মুক্তি লাঁভকরে। বর্বরতা ছাড়া আর 
কিসের বলে তারা এরূপ করতে সমর্থ হয়? বর্বরতার কল্যাণে জার্মানদের 
মধ্যে পুরোপুরি গোলামি-প্রথা গড়ে উঠতে পারেনি । প্রাচীন জগতের গতর- 
খাটানে। গোলাম আর প্রাচ্য জগতের ঘর-গৃহস্থালির গোলাম, ছুই-ই তাঁদের 
নিকট অজ্ঞাত ছিল। 

আর্যানরা বর্বরতার জোরেই রোমান জগতে স্থজন-ধর্মী ও শক্তিশালী নব- 
জীবনের লৃচন! করে। কেবলমাত্র বর্বরেরাই ধ্বংসোনুখ সভ্যতার আলান্ত্রণায় 
অস্থির জগতকে নব বলে বলীয়ান করে তুল্তে পারে। বিচরণ যুগের পূর্বে 
জার্মানরা বর্বরতার উচ্চ স্তরে অবস্থান করছিল অথব। সেইদ্দিকে এগিয়ে চলেছিল । 
উচ্চ স্তরের বর্বরতাই পূর্বোক্ত নব-জীবনসঞ্চারে লক্ষম। এই বাস্তব সত্যটাকে 
স্বীকার করলেই লমন্াট। পরিফ।র ছয়ে আনে । 


নবম অধ্যায় 
বর্বরজীবন ও সভ্যত। 


তিনটে পৃথক বড় বড় দৃষ্টান্ত £ গ্রীক, রোমান ও জার্ধানদের মধ্যে আমরা 
গোষ্ঠী-প্রথায় ভাঙন আগাগোড়া লক্ষ্য করেছি। বর্ধরঘুগের উচ্চন্তরে গোঠী- 
প্রথায় যে ভাঙন ধরে সভ।তার অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তা সম্পূর্ণরূপে লুপ হয়ে 
বায়। ফেসমন্ত সাধারণ অর্থনৈতিক কারণে গোষ্ঠীপ্রথা এইভাবে লুপ্ত হয 
উপসংহারে তা আঁমরা থতিয়ে দেখতে চাই | এখানে মর্গ্যান-গরণীত গ্রন্থের 
মত মার্কস, প্রণীত “ক্যাপিটাল”” গ্রস্থেরও প্রয়োজন হবে। 

অসভ্য অবস্থার মধাস্তরে গোঠী-প্রথার জন্ম । অসভ্য অবস্থার উচ্চন্তরে ইসা 
আরো বেশি বিকশিত হ'য়ে বর্বর অবস্থার নিয়ন্তরে চরম বিকাশ লা করে। তথ্য- 
প্রমাণ!দি থেকে আমর! এই অবস্থারই সন্ধান পাই। সেই গ্রস্ত বর্ষর অবস্থার 
নিয়ন্তর থেকেই আমরা আলে!চন। পরিচালনের প্রয়াসী। 

এই স্তর সম্পর্কে আমেরিকার ইত্ডিয়ানর! সবচেয়ে ভাল ছৃষটাস্তরূপে কাজ 
করবে । এই স্তরে গোঠী-প্রথা এদের মধ্যে চরম বিকাশ লাভ করে। উপজাতি 
এখানে অনেকগুলি-__সাধারণত দুটো! গোর্ীতে বিভক্ত । জনসংখ্যা বুঁদ্ধর সঙ্গে 
সঙ্গে মূল-গোঠী ছুহিতৃ-স্থানীয় বছ গোঠীতে আর জননী-গোষ্ঠীট। ফ্রেত্রীতে পরিণত 
হয়, উপজ্াতিও অনেকগুলো উপজাতিতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। নব-গঠিত 
প্রত্যেকটি উপজাতির মধ্যে অনেকাংশে পুরাতন গোষ্ঠীরই সাক্ষাৎ পাওয়া যায় । 
পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত উপজাতিগুলো কোন কোন ক্ষেত্রে কনফেডারেসী 
বা উপদ্বাতি-লজ্ঘেও সম্মিলিত হয়। যে সামাজিক অবস্থার ভেতরে এই প্রতিষ্ঠান 
বা শাসন-কাঠামো উদ্ভূত হয় তাতে এর বেশি কিছু গ্রত্যাশ! কর! যায় না। আর 
প্রগুলোর সঙ্গে এর কোন সামঞ্জন্তও দেখা যায় না। এ সমস্ত অবস্থার স্বাভাবিক 
পরিণতি ছাড়া এই প্রতিষ্ঠান অপর কিছুই নয়। আর ত্রীরূপ অবস্থার মধ্যে 
যে সমস্ত বিরোধ উপস্থিত হ'তে পারে প্রতিষ্ঠানটি তার পূর্ণ মীমাংলা করতেও 
অক্ষম। বাইরের বিরোধের মীমাংসা হ'তো যুদ্ধ দ্বারা। যুদ্ধরত একট! 
উপজাতির ধ্বংসের মধো যুদ্ধের পরিপমাপ্ডি ঘটলেও যুদ্ধের ফলে কোন উপজাতি 
বিজিত বা অধীন উপজাতিরূপে গণ্য হ'তো না| গোষ্ঠী শাসন-কাঠামোর ভেতগে 
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শলক ও শাপিতের কোন স্থান নেই । ইহ] গোঠীপ্রথায় মহত্ব, তথা, দৌর্বল্যও 
বটে। তখনকার দিনে উপজাতির ভেতরে কর্তব্য ও অধিকারের মধ্যে 
ভেদ্বরেখাও ছিল ন।। সর্বপ্ধনীন কাজ, রক্তের প্রতিশোধ ব৷ প্রায়শ্চিত্ত ইত)াদিতে 
যোগান কর্তব্য না অধিকার-_ইত্ডিয়ানদের নিকট এই প্রশ্ন স্পূর্ণবূপে অজ্ঞাত । 
এই ধরনের প্রশ্ন, খাওয়া, ঘুষ(নো। বা! শিকার করা কর্তব্য না অধিকার_ এই 
প্রশ্থ্ের মতই তার নিকট অপঙ্গত মনে হ'তো| উপজাতি ব| গোষ্ঠীর ভেতরে 
শ্রেণী-বিভাগও ছিল অসন্তব। এই লমস্ত ব্যাপারের জন্, কিরূপ অর্থ নৈতিক 
তিত্বির ফলে এই ধরণের পরিস্থিতি উদ্ভূত হয়, সে-সম্বন্ধে বিবেচনা করার 
প্রয়োজন দেখা যাঁয়। 


স্ুবিসৃত এলাকায় খুব অল্পসংখ্যক লোকের বসবাস। মাত্র উপজাতির 
হুল উপনিবেশে ঘন লোকবসতি। এই উপনিবেশের চারদিকে বলয়ের আকারে 
শিকারভূমি, শিকারভূমি-নিরপেক্ষ বন-আজলের বলয় দিয়ে ঘেরা; এই নিরপেক্ষ 
অঞ্চল এক উপত্াঁতিকে অপর উপঞ্জাতি থেকে ফারাগ, করে রাখে। শ্রম- 
'বিভাগও আদিম ধরনের । কেবল মাত্র নারী ও পুরুষের মধ্যে বাবধান। পুরুষ 
যুদ্ধ করে, শিকার করে ও মান্ছ ধরে, আহার্ষের কীচা উপকরণ ও এ-সমন্ত 
আহরণের হাল-হাতিয়ার তৈরি করে। ঘরকল্প! দবেখা-শোনা, আহার্য ও পরিধেয় 
বন্ত্রাধি তৈরি, রান্ন।-বান্ন, বয়ন ও সেলাইয়ের ভার নারীর উপর অপিত। 
প্রত্যেকেই আপন আপন কর্মক্ষেত্রে স্ব স্ব প্রধান। পুরুষের একৃতিয়ার বন-জঙ্গলে, 
নারীর ঘর-গৃহস্থালিতে। প্রত্যেকেই আপন আপন হাল-হাতিয়রের মালিক; 
অস্ত্রশস্ত্র, শিকার ও মাছধরার যন্ত্রপাতির অধিকারী পুরুষ, বাঁসন-কোশন, ও 
ঘর-গৃহস্থালির আসবাবপত্র নারীর সম্পত্তি। ঘরে-গৃহস্থালিও পরিচালিত হয় 
যৌথভাবে-_কয়েকটি পরিবার এবং প্রায়ই বু পরিবারের সমবায়ে। (১) বাড়ি, 
বাগান, লঙ্কা নৌকা ইত্যাদি যৌথভাবে উৎপন্ন সমস্ত সম্পত্তি যৌথ বা সব্্পনীন 
অন্পত্তিকূপে গণ্য। আইন্বিদ্‌ ও ধন-বিজ্ঞানবেত্তার! হামেশাই “আপন মেছনৎ- 
জাত লম্পত্তি” লত্য সমাঞ্জের দত্তর বলে যে বাণী গ্রচার করে থাকেন এখানেই, 


(১) বিশেষত আমেরিকার উত্তর-পশ্চিম উপকূলে অবস্থা এই রকমই ছিল। ব্যাংক্রফট 
লিখিত বিবরণীতে তাঁ বেশ উপলদ্ধি হবে। কুইন শাল'ট দ্বীপে ছাইদারের মধ্যে এক পরিবারে 
অনেক সময় ৭,* নর-নারীকে একত্রে ব/দ করতে দেখা যায়। নুট্ুকাদের মধ্যে এক-একটা গোটা 
উপজাতি এক এক গৃহস্থালির অন্ততুক্তি। __এঙ্গেল্স্‌। 
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এবং একমাত্র এখনে তার বাস্তব সাক্ষাৎ মিলে । সবশেষে এই আইনের ফাঁকি 
বা জুয়াটুরিকে ভিত্তি করেই আধুনিক পু'জিবাদী জল্পত্তি টিকে আছে। 

মানুষ কিন্তু লব্রই এই স্তরে থেকে যায়নি। এশিয়াবাদী আনোয়ারকে 
পোষ মানিয়ে সে-গুলোর বংশবৃদ্ধির ব্যবস্থা করে। বূনো! গাই-মোষ শিকার করতে 
হু'তো, কিন্তু পোষা-গাই-মোষ বছরে একট! করে বাচ্ছা এসব করতো আর দুধও 
দিত। সর্বাপেক্ষা অগ্রগামী কতকগুলো৷ উপজ্জাতি-_আর্য, সেমিট, খুব সম্ভব 
তুরানিয়ানগণও-_ প্রথমত গবাদি পশুকে পোষ মানাতে আরম্ভ কঃরে শেষপর্যস্ত 
এগুলোর বংশবৃদ্ধি ও পালন করা প্রধান পেশা ব্! বৃত্তিরূপে গ্রহণ করে। পশ্ডু- 
পালক উপজাতিগুলে! অন্থান্ত বর্ধরদের দল ত্যাগ ক'রে পৃথক হয়ে পড়ে | এই- 


- ছাবে ছুনিয়ায় সর্বপ্রথম শ্রমের লামার্জিক বিভাগ রূপ পরিগ্রহ করে। পণ্ড- 


পালক উপজাতির! অন্তান্ঠ বর্বরদের ভুলনায় কেবলমাত্র অধিকতর পরিমাণে নিত্য- 
প্রয়োজনীয় জিনিপপত্র উৎপন্ন করেনি, রকমারি জিনিসপত্র উৎপাদনও তাদের 
বিশেষত্বে পরিণত | অন্তান্ত বর্বরদের তুলনায় তাঁরা ছুধ ও ছুধের জিনিলপত্র 
এবং অধিকতর পরিমাণে মাংস ভোজন ত করতোই, উপরন্, চামড়া, পশম, 
ছাগলোম ও গশমের বোন। ঞ্িনিসপত্রেরও তারা অধিকারী হয়। এই সমস্ত 
কাচামাল বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই সব প্রিনিস তাদের মধ্যে নিত্য-গ্রয়োজনীয় 
খিনিসপত্রে পরিণত হয়। এইভাবে সর্বপ্রথম নিয়মিত ভ্রব্য-বিনিময়ও সম্ভব 
হয়। প্রথম প্রথম বিনিময় ঘটতে! কালেভদ্রে। অন্্ ও হাল-হাতিয়ার 
নির্মাণে বিশেষ নৈপুণা প্রদর্শনের চেষ্টা'চরিত্রের ফলে লাধারণভাবে শ্রম- 
বিভাগ ঘটে থাকবে । এই অন্ত নানাস্থানে প্রস্তরের হাল-ছাতিয়ার তৈরির 
কারখানাসমূহের ধ্বংসাবশেষ অন্রান্তরূপে আবিষ্কৃত হয়। এ সমস্ত কারখাঁন। 
পরস্তরযুগের শেষ ভাগ থেকে আরগ্ত ক'রে বিভিন্ন সময়ে তৈরি হয়। 
এই সব কারখানায় যে লব কারিগর হাত-পাকায় তারা যতদূর সম্ভব 
সমাজের জন্তই কাজ করে। ভারতের গোষ্ঠীগত সম্প্রদায়গুলোয় এখনে 
প্রত্যেক বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর কারিগর এইভাবেই কাঞ্জ করে থাকে। এই 
অবস্থায় বিনিময় উপজাতির সীমানার বাইরে বড় একট! ঘট তো না। ঘটলেও 
ত। অনন্সাধারণ ঘটনারপে গণ্য হ'তো। কিন্তু এখন পশুপালক উপ- 
আতিদের বিকাশ ও স্থিতাবস্থার ফলে বিভিন্ন উপজাতির সদগ্তদ্বের মধ্যে 
বিনিময় চালাবার অবস্থা বেশ পেকে উঠে, আর বিনিময়-ব্যবস্থা নিয়মিত 
প্রতিষ্ঠানেও বিকাশ লাভ করে। প্রথমত উপঞ্াতিতে উপদ্ধাতিতে বিনিময় 
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চল্তে। তাদের" গোষ্ঠীপতিদ্ের মারফতে। কিন্তু পণ্ডপাল যতই ব্যক্তিগত 
সম্পত্বিতে পরিণত হ'তে থ|কে, বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বিনিময় ততই লধারণ 
ব্যাপারে এবং শেষপর্যস্ত একমাত্র উপায়ে পরিণত হুয়। প্রথম প্রথম পশুপালক 
উপজাতিগুলোর মধ্যে প্রতিবেশীদের সঙ্গে গবাদি পণ্ড$ই ছিল বিনিময়ের 
প্রধান উপা্ধান। গো-মহিষের মাপক1ঠিতেই অন্ঠান্ত পণাদ্রব্যের মুল্য নিরূপিত 
হতো, সকলে আগ্রছের সঙ্গে বিনিময়-দ্রব্য হিসাবে তা গ্রহণও করতে। | 
সংক্ষেপে বল্তে গেলে, গো-মছিষ মুদ্রার মর্যাদা লাত করে, আর এই স্তরে 
মুদ্রার কাজও করে। এমন কি পণাদ্রব্য বিনিময়ের প্রাথমিক উধায় মুদ্র/রূণ 
পণ্যদ্রব্যের প্রয়োজন এমনি প্রয়োজনীয়তা ও গতিবেগ নিষ্বে বিকাশ লাভ করে। 

ফলের চাষ ক! গাঁছের চাষ, এশিয়াবাশী নিষ্স্ুরের বর্বরদের নিকট যতদুর" 
সম্ভব অঞ্জাত ছিল। কৃষিকাছ্ছের পূর্ববর্তী ধাপ হিসাবে তাঁরা বর্বর অবস্থার 
মধ্যন্তরে এদিকে মনোনিবেশ করে থাক্‌বে। তুরানিয়ান্‌ মালভূমির আবহাওয়ায় 
পণ্ত-খাগ্া সরবরাহের ব্যবস্থা ছাড়া দীর্ঘ ও কঠোর শীতকালে জানোয়ার পালন 
অসম্ভব । কাজেই, এখানে অমিতে ঘাসের ব্যবস্থা করা আর শঙ্তের চাষ- 
আবাদের প্রঞ্জোজন উপস্থিত হয়। কৃষ্ণসাগরের উত্তর-ভীরবর্তী “স্টেপ” ভূমিরও 
একই অবস্থা । কিন্তু জীব-জানোরারের অন্ত ফসণ উৎপন্ন করলে তা শীঘ্রই 
মানুষের খাগ্েও পরিণত হয়। আবাদী-প্রমি তখনে। উপজাতির সম্পত্তি থাকে । 
প্রথমত, বিভিন্ন গোঁঠীর মধ্যে আবাদী জমি বিভক্ত হয়। গোষ্ঠীর পরে বিভিন্ন 
পরিবার-সমবায়ের মধ্যে জমি ভাগ করা হয়; শেষপর্যস্ত বিভিন্ন ব্যক্তির 
ব্যবহারের জন্তও জমি-অমা বিভক্ত হয়। ভোগদখলকারীর] কিছু কিছু দখলী-্বত্ব 
ভোগ করে এই মাত্র; এর বেশি কারুরই কোনো অধিকার ছিল ন|। 

এই সুরের শিল্প-প্রচেষ্টার মধ্যে ছুটে। দ্িনিস বিশেষভাবে লক্ষ্য করার 
ঘরকার। প্রথমেই তাতের কথা উল্লেখ করতে হয়। তারপরেই ধাতু গালাই 
ও ধাতুর কাল্রকর্মের স্থান। তামা ও টান এবং এই ছুঃয়ের মিশ্রণে উৎপন্ন 
পিতল ও ব্রোঞ্জ ছিল প্রধান ধাতু | ব্রোঞ্চ দিয়ে কাঞ্জের উপযোগী হাল- 
হাতিয়ার ও অন্ত্রনিগ্রিত হলেও ইহ! পাথবের হাল-হাতিমারকে স্থান-চ্যুত 
করতে পারে নি। একমাত্র লোহা দ্বারাই তা সন্তব | কিন্তু লৌহ-আহ্রণের 
কর্মকৌশল তখনে। আবিষ্কৃত হয় নি। অলঙ্কার ও সাজ-সজ্জার জন্ত সোণা-রূপার 
বাধছার লবেমাত্র শুরু হয় আর তামা ও ব্রোঞ্জের তুলনায় ত1 অধিকতর 
মুল্যবানরূপেও বিবেচিত হয় নিশ্চই । 


নবম অধ্যায় ১৭৯ 


সমস্ত বিভাগে-_পগুপালনে, কৃষিকা্জে ও কুটির-শিল্পে-_ উৎপাদন বৃদ্ধি 
মানুষের শ্রমশক্কিকে টিকে থাকার প্রয়োজনের অতিরিক্ত উৎপাদনে সক্ষম করে। 
এই সঙ্গে গোঠী, পরিবার-সমবায় বা এক-একট| পরিবারের প্রত্যেক স্দস্তের 
পক্ষে দৈনিক মেহনতের মাত্রাও বেড়ে চলে । কাজেই, আরো, আরে। বেশি শ্রম- 
শক্তির প্রয়োজন উপস্থিত হয়। যুদ্ধ মানুষের এই অভাব পুরণ করে। যুদ্ধবন্দীরা 
গোলামে পরিণত হয় । শ্রমের উৎপা্দিকা-শক্তি বুদ্ধির ফলে লম্পদ বৃদ্ধি এবং 
উৎপাদন-ক্ষেত্রেরও পরিসর বুদ্ধির ফলে তদানীন্তন এতিছাসিক পরিস্থিতিতে 
শ্রমের গুম বড় রকমের সামাজিক বিভাগের জেরন্বরূপ গোলামি-প্রথা 
আবির্ভূত হয়। শ্রমের প্রথম বড় রকমের সামার্জিক বিতাগের ফলে লমাজ 
সর্বপ্রথম ছুটো বড় শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে যায় । একট! শ্রেণী প্রত ও আর একা 
শ্রেণী গোল।ম; একট। শ্রেণী শোষণকাঁরী ও আর একটা। শ্রেণী শোধিত, নিগৃহীত 
শ্রেণীতে পরিণত হয়। 
পশ্ুপালগুলে। উপজাতি বা গোষ্ঠীর যৌথ সম্পদ থেকে কখন এবং কিভাবে 
ব্যক্তিগত পরিবার-নায়কদের হ!তে আসে, তা বর্তমানে বুঝে ওঠা দ্র হলেও 
এই স্তরেই তা অব্ই ঘটেছে। পশ্ুপাল ও অন্যান্ত নতুন ধন-দৌলতের সঙ্গে 
সঙ্গে পরিার-কাঠামোর মধ্যে বিপ্লব উপস্থিত হয়। জীবন-যাত্রার নিত্য- 
প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র সংগ্রহের ভার ছিল পুরুষের উপর। এই সমস্ত জিনিসপত্র 
সে উৎপন্ন করতো এবং উৎপাদনের হাল-হাতিয়ারগুলোরও মালিক ছিল 
লে । পণ্ডপাণগুলো এখন এইলব জিনিসপত্র সংগ্রহের নতুন উপায়রূপে গণ্য। 
প্রথমত, জীব-জানোয়ার পোষ|, তদনস্তর, এইগুলে। পালন করাও পুরুষের কাজে 
পরিণত | কাজেই, সে পশুপল আর পশ্ুপালের বিনিময়ে প্রাপ্ত পণ্যদ্রব্য ও 
গোলামের দলেরও মালিক | জীবনধাত্রার নিত্য-প্রয়োজনীয় প্রিনিসপত্র সংগ্রহের 
বেলায় যা-কিছু উদ্ত্ত হ'তে থাকে সেই সমস্ত বাড়তি জিনিসপত্র এখন পুরুষের 
হিন্তায় পড়ে । নারী এইগুলো ভোগ করতে পারতো কিন্তু তার কোন মালিকান- 
স্বত্ব ছিল না। “অনভ্য” যোদ্ধা ও শিকারী আপন বাড়িতে দ্বিতীয় স্থ(ন দখল কঃরে 
ও নারাকে প্রাধান্ত দিয়ে সন্তুষ্ট থাকে। “ভদ্রতর” পণুপালক ধন-দৌগতের 
গরমে নারীকে নীচে ঠেলে ফেলে প্রথম স্থান দখল করে বসে । নারীর অভিযোগ 
করার উপার ছিল না। পারিবারিক শ্রম-বিভাগ নারী ও পুরুষের ধন-সম্পত্তি 
বিভাগও নিয়ন্ত্রণ করে। শ্রম-বিভা'গ অব্যাহতই থাকে) মধ্যে থেকে, যেহেতু 
পরিবারের বাইরে শ্রমবিভাগের পরিবর্তন ঘটে সেইন্ট পূর্বতন পারিবারিক 


১৮০, পরিবার, সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি 


জম্পর্কের আমুল পরিবর্তন ঘটানো হয়। ঘরকন্নার কাজেই নারীর তৎপরতা 
সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু ধে কাজের জন্য ঘর-গৃহস্থালিতে নারীর প্রাধান্ স্থাপিত 
হয় ঠিক সেই কাজের জন্তই এখন ঘর-গৃহস্থালিতে পুরুষের প্রাধান্ স্থাপিত 
হয়। জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহের থন্ঠ পুরুষের কাজের কাছে 
নারীর ঘরকন্নার কাজ এখন আর তেমন গণ্য নয়। পুরুষের কার্জই এখন মুল্যবান, 
নারীর কাজ নগণ্য বাজে কাজ মাত্র। এই মুলাবান দৃষ্টান্ত থেকে বেশ বুঝতে 
পারা যায় ষে, নারীকে ধতদিন সমাঞ্জের ধন-সম্পদ উৎপাদনের কাজকর্ম থেকে 
বঞ্চিত রেখে ঘরকয়।র ব্যক্তিগত কাঁজে আবদ্ধ রাখা ছবে ততদিন নারীর মুক্তিসাধন 
তাকে পুরুষের সমকক্ষ করার চেষ্টা অসম্ভবই থেকে যাবে । নারী ঘখন গোটা 
লমাজ্জের পক্ষ থেকে ব্যাপকভাবে ধন-সম্পণ উৎপাদনে অংশ গ্রহণ করবে আর 
ঘরকন্নার কাঙ্গ যত নিতাস্ত অল্প সময়ের মধ্যে ও অবলীলাক্রমে সাঙ্গ করতে 
সক্ষম হ'বে, নারীর মুক্তি তখনই সন্তব হবে। আধুনিক ঘুগের ব্যাপক শিল্প- 
প্রচেষ্টার কল্যাণে একমাত্র বর্তমানেই তা সম্ভব হ'তে পেরেছে। কারণ বর্তমান 
যুগের বড় বড় কলকারখানাগুলো কেবলমাত্র বহুসংখ্যক নারী-শ্রমিককে 
প্রবেশাধিকারই দেয় নি. নারী শ্রমিকদের সুনির্দিষ্ট চাহিদাও উপস্থিত হয়েছে। 
আর বর্তমান ঘুগের কারখানা-শিল্প ব্যক্তিগত ঘরকল্ার কাকে সামা্িক শিল্পে 
পরিণত করতেও চেষ্টা। করছে। 

গৃছে পুরুষের বাস্তব প্রাধাগ্ত সংস্থাপিত হওয়ায় তার স্বৈরশাসনের পথে 
শেষ বাধাটাও দুর হ'য়ে যায়। প্রননী-বিধির স্থানে পুরুষ-বিধি প্রবর্তন আর 
জোড়-পরিবারের স্থলে ত্রমশ একনিষ্-বিবাহ-প্রথ! কায়েম হওয়ায় এই স্বৈর- 
শাসন শিকড় গেঁড়ে বসে চিরস্তনী প্রথান়্ পরিণত হয়। তাতে পুরাতন গোঠী- 
প্রথার অঙ্গে আর এক ঘ। পড়ে। পরিবার শক্তিশালী কেন্দ্রে পরিণত হয়, ফলে 
ইছা৷ গোঁীর মারাত্মক প্রতিদবন্দী হয়ে পড়ে। 

আলোচনার পরবর্তী ধাপে আমর! বর্বরধুগের উচ্চস্তরে এসে পৌছাচ্ছি। 
এখানে আমরা সমস্ত সভ্যঞজাতির বীর যুগের সাক্ষাৎ পাই। ইহা হচ্ছে লোহার 
তলোয়ার, তথ, লোহার লাঙল ও কুঠারের যুগ। লোহা এখন মানুষের সেবায় 
নিবুক্ত । একমাত্র গোল মালুছাড়া লোহাই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাচা-মাল 
হা মানব-সমাজজের ইতিহাসে যুগান্তরের স্ষ্টিকরে। লোহার কল্যাণে মানুষ 
বড় বড় ভূখণ্ডে চাষ-আবাঁদ চাঁল|তে পারে, আদিম যুগের স্থবিশাল বনভূমি- 
গুলোও সাঁফ করতে সক্ষম হয়। লোহা কারিগরের হাতে এমন শক্ত ও ধারাল 


নবম অধ্যায় ১৮১ 


হাতিয়ার যোগায় যার আঘাত কোন পাথর বা অপর কোন ধাড়ুর পক্ষে প্রতিরোধ 
করা সম্ভব হয় নি। কিন্তু লোহার রেওয়া প্রবতিত হুয় ধীরে ব্বীরে। প্রথমে 
লোহ। ছিল ব্রে!ঞ্জের চেয়েও বেশি নরম | কাজেই পাথরের অস্ত্রগুলো লোপ পায় 
ক্রমে ক্রমে । কেবলমাত্র “হিন্ডেব্রাণ্ড গাথায় নয়, ১৯৬৬ ধৃষ্টাৰে হেস্টিংসের 
দ্ধক্ষেত্রেও প্রস্তর কুঠারের চলন দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু লৌহনিগিত 
দ্রখ্যদির উন্নতি কিছুতেই বাধা পায় না । বাধা-বিঘ্র গুলো ক্রমশ লোপ পেতে 
থাকে আর উন্নতিও চল্তে আরম্ত করে দ্রুত বেগে। পাথর অথবা! ইটের ঘরবাড়ি, 
চারদিকে পাথরের দেওয়াল, ছুর্মচূড়া৷ ও গ্রাকারাদিযুক্ত শহর উপজাতি বা 
উপজ্জাতি-সজ্বের কেন্্ুস্থলে পরিণত হয়। বীস্ত-শিল্পের দ্বিক থেকে বিরাঁট 
অগ্রগতিই বটে, কিন্তু তবুও ইহ ভ্রম-বর্ধমান ধিপদেরও পরিচায়ক ; সেইজন্য 
রক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজন। ধনশসম্পদ বেড়ে চলে দ্রুত গতিতে । সম্পদ 
তখন ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হয়। বয়ন-শিল্পজাত দ্রব্য, ধাতুর কাজ ও 
অন্তান্ঠ কুটির-শি্প ক্রমেই বৈচিত্র্যে ভরে উঠে, আর সঙ্গে সঙ্গে মানুষের নৈপুণ্যেরও 
পরিচয় পাওয়া যায়। শন্ত, ফল, মুল ছাড়া মদ ও তৈল নিফাসনের উপযোগী 
শস্তের চাষ আবাদও আরন্ত হয়। মানুষ মদ ও তৈল তৈরি করতেও শিখে। 
কিন্তু এইভাবে নানামুখা কাদ্মকর্ধ করা আর একজন মানুষের পক্ষে সম্ভব নর। 
কাজেই, শরামের দ্বিভীয় বড় রকমের বিভাগ কৃষ্টি হয়। কুটির-শিলপ কৃষিকাজ 
থেকে আলা হয়ে পড়ে। অনবরত উৎপাদন বৃদ্ধি এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রমের 
উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে মানুষের শ্রম-শক্তির মুল্যও বেড়ে চলে। 

যুগে গোলামির শৈশব অবস্থা, গোলামদের সংখ্যা অল্প এবং মাঝে মাঝে তাদের 
প্রয়োর্জন হ'লেও গোলামি এখন সমাজের অপরিহার্য অংশে পরিণত হয়ে পড়ে। 
গোলামর। এখন আর কেবলমাত্র উৎপাদনে সাহাধ্য করে না, দলে দলে তারা 
কৃষিক্ষেত্র আর কারখানায় প্রেরিত হতে থাকে। উৎপাদন কৃষিকার্থ ও 
কুটির শিল্প-_এই ছুই প্রধান বিভাগে বিভক্ত হওয়ার পর কেবলমাত্র বিনিময়ের 
উপযোগী মালপত্র বা পণ্যদ্রব্য উৎপন্ন হ'তে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস- 
বাণিজ্যও দেখ। দেয়। কেবলমাত্র আত্যস্তরীণ ও উপজাতির সীমানার মধ্যে 
নয়, সাগর পারেও ব্যবসা-বাণিজ্য ছড়িয়ে পড়ে । কিন্তু সমস্ই তখন প্রাথমিক ও 
অনুন্নত অবস্থায়। মূল্যবান ধাতু গুলে! সবেমাত্র প্রাধান্ত লাত ও সাধারণ মুদ্রারূপী 
পণ্যদ্রব্যরূপে গণ্য হ'তে আরম্ত করে। মুদ্রা তখনো নির্দি আকার প্রাণ্ড হয় 
নি। বছমূগ্য ধাতুগুলো ওপন-ছিসাবে বিনিময়ের কাজ চালাতে আরম্ত করে। 


১৮২ পরিবার, সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি 


স্বাধীন-গোলামি ভেদের লঙ্গে সঙ্গে সমাঞ্ছে ধনী-দরিদ্র ভেদও উপস্থিত হয়। 
নতুন শ্রম-বিভাগের ফলে লমাজ নতুন নতুন শ্রেণীতেও বিভক্ত হয়। বিভিন্ন 
পরিবারের লম্পত্তির তারতমোর হলে স্থানে স্থানে যে চারটে পরিধার- 
'সমবায়ের অস্তিত্ব ছিল তাও ভেঙে যায়। সঙ্গে লঙ্গে এই সব লমার্জ-কেন্ত্রের 
অন্ত যে সব যৌথ চাষবাস চলে তারও অবসান হয়। আবাদের জমি বিভিন্ন 
পরিবারের মধ্যে, গ্রথমত, সাময়িকভাবে, পরে স্থায়ীভাবে বিলি-বন্দোবন্ত হয়। 
পুরাপুরি ব্যক্তিগত লম্পত্তির রেওয়াজ, জোড়-বিয়ের স্থলে একনিষ্ট-বিয়ের ক্রমিক 
্রবর্তনের জুড়িবাররূপে আন্তে আস্তে সমাজে শিকড় গেড়ে বসে। পরিবারই 
এখন সমা্ের অর্থ নৈতিক একক কেন্দ্রে পরিণত হয়। 

লোকসংখ্য। বুদ্ধর ফলে ভিতরের, তথা, বাইরের কাণ্কর্মগুলো অধিকতর 
ঘন-সংবদ্ধ করার প্রয়োজন উপস্থিত হয়। পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত উপজাতি- 
গুলোকে নিয়ে সংঘ গঠন সর্বত্রই প্রয়োজনীয় বিবেচিত হতে থাকে । এই 
লংগঠনের ফলে বিভিন্ন উপজাতীয় এলাকাগুলোও একত্রিত হ'য়ে এক একটা 
জাতী॥ এলাকায় পরিণতি লাভ করে। রেক্স, বাপিলিউস ও থিউদান্স_এই 
সমস্ত নামের সমর-সর্দাররা অপরিহার্য স্থায়ী অফিসারের মর্যাদা লাভ করে। যে 
লব আর়গার় ছিল না, সেখানেও আ।তীয় পরিষদ বা! সর্বক্রনীন সভা প্রতিষ্ঠিত 
হয়। গোঠীনিয়ন্ত্রিত সম।জ সামরিক গণতন্ত্রে পরিণতি লাভ করে। লড়াইয়ের 
সর্দার গোষ্টীপতিদের কাউন্সিল ও গণপরিষঘ এই গণতন্ত্রের বিভিন্ন শাখা বা 
বাহনে. পরিণত হয়। সামরিক গণতন্ত্র এই জন্য যে, যুদ্ধ আর যুদ্ধের উপযোগী 
অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান তখন জাতীয় ত্ৰীবনের অপরিহার্য অংশে পরিণ্ত হয়। 
প্রতিষেশ্রীদের ধন-দৌলত লোকের মনে লোভের স্থষ্টি করতে থকে । ধন সম্পদ 
অর্জন তখন লোকের অন্ততম উদ্দেশ্তরূপে গণ্য হয়। মানুষের তখন বর্বর 
অবস্থ।। পরিশ্রমের পরিবর্তে লুট-তরাজের দ্বার! ধনোপাঞ্জন তাদের কাছে সহ 
এবং সম্মানগ্নকও বটে। পূর্বে প্রতিশোধ গ্রহণ বা এলাকা বাড়ানোর জন্ত বুদ্ধ- 
হাঙ্গামা উপস্থিত হ'তে! । লোকশংখ্য! বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এলাকা গুলো ক্রমেই 
ছোট বিবেচিত হয়। এখন কিন্তু শিছিক লুটতরাজের উদ্দেস্তেই যুদ্ধ পরিচাণিত 
হয়ে লুঠন রীতিমত ব্যবলায়ে পরিণত হয়। দর্প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত নতুন 
শহরগুলোর চারদিকে ভয়াবহ ছুর্প্রাচীরগুলো নিতান্ত অকারণে গজিয়ে উঠেনি । 
ুর্গের প্রশন্ত গড়া ইগুলোয় গো্ঠী-প্রতিষ্ঠান সমাধিস্থ হয় আর দুরগচূড়ো গুলো 
সতাতাতে গিয়ে ঠেকে। ভিতরের অবস্থারও একই রকম পরিবর্তন ঘটে। 


নবম অধ্যায় ২৮৩ 


লুট-তরাজের সংগ্রাম লড়াইয়ের সর্বোচ্চ সর্দার আর অধীনস্থ সর্দারদের শক্তি 
বাড়িয়ে তোলে। একই পরিবার থেকে তাদের উত্তরাধিকার নির্বাচনের সাধারণ 
রেওয়াজ, বিশেষত, জনক-বিধি গ্রবতিত হওয়ার পর বশগত উত্তরাধিকার প্রথায় 
পরিণত হয়। জনসাধারণ প্রথমত ইহা কোন রকমে সহা করলেও ক্রমশ ইহা! 
স্বাবিতে, এমনকি, পেষপর্যস্ত জোর-জবরদন্তিতে পরিণত হয়। বংশগত রাজতন্ত্র 
ও বংশগত আভিজাত্যের ভিভিমূল প্রতিষ্ঠিত হয়। গোষ্ঠী-কাঠামোর অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গগুলো এইভাবে জনসাধারণ,গোর্ঠী, ফ্রেত্রী, আর উপকআতির মধ্যে নিহিত 
মূল থেকে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় গোরঠী-প্রতিষ্ঠান তাঁর বিপরীত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। 
উপজাতিদের স্বাধীনভাবে আপন আপন কাঁজবক্ণ পরিচালনের প্রতিষ্ঠান থেকে 
ইহা ক্রমে প্রতিবেশীদের লুঠন ও তাদের উপর অত্যাচার চালাবার যন্ত্রে পরিণত 
হয়। ইহার অঙ্গগুত্যক্গগুলো জনসাধারণের ইচ্ছা অনুযায়ী চলাফেরার যন্ত্র 
থেকে, জনগণের লঙ্গে যোগাযোগহীন, তাদের উপর প্রতৃত্ব খাটানে। আর তাদের 
নিগ্রহ করার হাঁতিয়ারে পরিণত হুয়। ধন-সম্পদ্দের প্রতি লোভবশত গোষ্ঠীর 
সদস্তের! যদি ধনী ও নিধনে বিভক্ত না হতো, “একই গোষ্ঠীর ঝেষ্টনীর মধ্যে 
সম্পত্তিগত পার্থক্যের ফলে গোঠীগত পারস্পরিক স্বার্থের এক্য ধদি এর সদস্যদের 
পারস্পরিক বিরোধিতায় পরিণত না হতো” (মাকৃস্‌), আর গোলামি-প্রথার 
বিকাশের ফলে জীবনযাত্রার জন্ত গতরখাটানো৷ কেবলমাত্র গোঁলামদের লাগে, 
লুট-তরাজ এর তুলনায় টের সম্মাননক-__-এই মনে!তাবের স্থষ্টি না হ'তে।, 
তাহলে এই অবস্থা কখনই ঘটুতে পারতো না। 
ঙ ষ্ চা ফু 

আমর! এখন সভ্যতার প্রবেশ-দ্বারে সমাগত । সভ্যতার প্রারস্তেই আষর। 
শ্রম-বিভাগের নতুন অগ্রগতির সাক্ষাৎ পাই। বর্বরধূগের নিয়ন্তরে মানুষ মূলত 
তাদের শিপ্সের অভাব পুরণের অন্থই ধন-সম্পদ উৎপন্ন করে। পণ্য-বিনিদয় 
সে-যুগে ঘটুতো কালে-ভদ্রে। ধৈবাৎ বদি কোন বাড়তি জিনিষপত্র দেখা দিত 
তবেই মানুষ বিনিময়ের চেষ্টা করতো । বর্ষরঘূগের মধ্যন্তরে আমরা দেখি পণ্ত- 
পালকেরা পশুপালের দ্বারা লোকের অভাব পূরণের পর বেশ-কিছু বাড়তি সম্পদ 
সৃষ্টি করতে পারে। তখন শ্রমবিভাগ পশ্ত-পালক ও পণ্ু-সম্পদ হীন অনুষ্নত 
এই ছুই শ্রেণীর উপজাতিদের মধ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে। কারজেকা্েই, পাঁশা- 
পাশি দুটো উৎপাদনের স্তর আর ছু'টোর মধ্যে নিয়মিত বিনিময় পরিগিলনের 
উপযোগী পরিস্থিতির স্থষটি হয়। বর্বরযুগের উচ্চপ্তরে কৃষি ও কুটিরশিল্পের মধ্যে 


১৮৪ পরিবার, সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি 


নতুন শ্রম-বিভাগেরও স্থষ্টি হয়। শ্রমজাত ক্রমবধণমান বাড়তি সম্পদের প্রত্যক্ষ 
বিনিময়ও উপস্থিত হয়। কাজে-কাপ্রেই, ব্যক্তিগত উৎপাদকদের মধ্যে বিনিময়- 
ব্যবস্থা! সমাজের অতি-প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠানে পরিণত হয়। লত্যতা, বিশেষত, 
নগর ও পল্লির বিরোধিতা! চাঙ্গ। করে তুলে প্রচলিত শ্রমবিভাগগ্ুলো বধিত ক”রে 
এইগুলোর দু়তা সাধন করে। ( প্রাচীনযুগের মত পল্লির উপর নগরের অথৰ! 
মধ্যযুগের মত নগরের উপর পল্লির অর্থনৈতিক প্রভাব বিস্তার ভ্বারা সত্যতা এই 
কার্য সম্পন্ন করে। ) সভ্যতা শ্রমের তৃতীয় বিভাগেরও সৃষ্টি করে। ইহা সভ্যতার 
নিজন্ব চিজ. আর পবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণও বটে । এই নতুন বিভাগের ফলে এমন 
এক অপরূপ শ্রেণীর বৃষ্টি হয়ঃ ফেশ্রেণীর লোকজন উৎপাদনের ত্রিমীমানার মধ্যে 
না ঘেঁষে কেবলমাত্র উৎপর দ্রব্যগুলোর বিনিময়েই নিষুক্ত থাকে । এরা হচ্ছে 
বণিক বা সওদাগর । এপর্যন্ত কেবলমাত্র পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রেই শ্রেণী- 
বিভাগ দেখ যায়। যাঁর! উৎপাদনে মোতায়েন থাকৃতো। তাদের মধ্যেই দেখা 
যেত কতকগুলো লোক হুকুম চালায় আর কতকগুলো তা গাঁমিল করে। কেউ- 
কেউ বড় বড় উৎপাদক আর কেউবা অল্পমাত্রায় মাল উৎপন্ন করে, এইরূপ 
দেখাযায়। কিন্তু এখানে পর্বপ্রথম এমন এক শ্রেণীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, 
যারা উৎপাদনে কোনরূপ যোগ দান না করেও সমগ্র উৎপাদনের নিযন্ত্রণভার 
গ্র্ণ করে আর উৎপাদকদের উপর অর্থনৈতিক প্রতুত্ব চালায়। যেকোন ছুই 
উৎপাদক ব| ধন-্ষ্টার মধ্যে লেন-দেনের সহায়ক সেজে উভয়কেই শোষণ করে। 
উৎপাদকদের বিনিময়ের ঝুঁকি ও কষ্টভোগ হ'তে রেহাই দেওয়া আর তাদের 
মালপত্র দূর বিদেশের বাঞ্জারে বিক্রয় করার প্রলোভন দেখিয়ে জন-সাধারণের 
মধ্যে তার৷ নিজেদের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় শ্রেণীরূপে জাহির করে। এইভাবে 
এমন একদল পরগাছার স্থষ্টি হয় যাদ্বেরকে মানব-সমাঞ্জের প্রজ।গতি বলা 
সাজে । মেহনত এদের ষসামান্ত। কিন্তু তার গ্রতিধানম্বরূপ তারা দেশ- 
বিদেশের সমঘ্ত লারতাগ মন্থন করে নিয়ে দ্রুতগতিতে অজ ধন-দৌলত ও তার 
জুড়িদার সামজিক প্রভাব-গ্রতিপত্তিরও অধিকারী হ'য়ে বসে। এই জন্য, 
লভ্যতার 'আমলে তারা ক্রমশ আরে] বেশি মান-মর্ধাদ। 'এবং তার চেয়ে আরে! 
বেশি উৎপাদন-নিয়ন্ত্রণের অধিকারী হ'তে হতে শেষপর্যস্ত এই পরের ধনে পোদ্দার 
মহাশয়ের তাদের লম্পূর্ণরূপে নিজন্ব উৎপন্ন সম্পদ-_ প্রত্যেক কয়েক বছর পর 
পর ব্যবপা-ব।ণিজ্য-ক্ষেত্রে মহাচুর্যোগ (বাণিজ্য-সংকট ) স্থষ্টি করে বলে। 
আমাদের আলোচ্য সভ্যতার ক্রঘবিকাশের প্রথম স্তরে বণিক-বীরর! 


নবম অধ্যায় ১৮৫ 


ভাবতেই পারেনি যে উত্তরকালে তারা পৃথিবীর বুকে কি বিশাল প্রভাব 
প্রতিপ্তিরই না৷ অধিকারী হবে | কিন্তু বণিকশ্রেণী দান! বাধে এবং সমাজের 
অপরিহার্য অংশে পরিণত হয়; ইহাই তাদের পক্ষে যথেষ্ট। বণিকশ্রেণী 
সংগঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধাতুর মুদ্রাও জগতে আবিতৃতি হয়। যাঁর! ধন 
উৎপাদনের কোন ধারই ধারে না, টাক শালে তৈরি মুদ্রা, তাঁদের হাতে উৎপাদক 
ও তাদের উৎপন্ন ধন-লামগ্রী নিয়ন্ত্রণের পক্ষে নতুন অস্ত্র যোগায়। অন্থান্ত 
সমস্ত পণ্যদ্রব্কে নিজের মধ্যে আটুকে রাখতে পারে, সকল ধনের ধন এক 
আশর্য বন্ত আবিষ্কৃত হু। অন্তনিহিত এক যাছমন্ত্র বলে এই অদ্ভুত চিজ ইচ্ছা 
করলেই ঈপ্সিত ও ঈপ্লার-যোগ্য ফে-:কান বন্তীতে রূপান্তরিত হ'তে পারে । 
যর হাতে এই অপূর্ব বস্তু থাকে, সমগ্র উৎপাদন জগৎ তার মুঠোর মধ্যে । .বণিক 
ছাড়া আর কার হাতে এই চিজ, অধিকতর পরিমাণে থাকতে পারে? মুদ্রা- 
পু্থা বণিক-মহারাজদের হাতে নিরাপদেই থাকে। ছনিয়াকে সে স্পষ্টরূপেই 
জানিয়ে দেয় যে, মুদ্রার সাম্‌নে সমস্ত পণ্য্রব্য, তথা, পণাদ্রব্যের উৎপাদকদের 
বুলোয় গড়াগড়ি দিতে হবে। লে কার্ধত প্রমাণও করে যে, ধন-দৌগতের এই 
মৃত্িমস্ত অবতারের কাছে অন্ত যেকোন ধরনের ধন-সম্পত্তি অসার ছায়৷ 
ছাড়া অন্ত কিছুই নয়। মুদ্র। তার শৈশব অবস্থায় যে আদিম নৃশংসতা! ও নিগ্রহ 
নিপীড়ন নিয়ে আবিভূতি হয় ত। অর্থাৎ মুদ্রার এই অণ্তভ শক্তি আর কখনই 
তেমন প্রকটিত হতে দেখা যায়নি। মুদ্রার বিনিময়ে পণ্যদ্রব্য বিক্রয় গুরু 
হওয়ার পর মুদ্রার সাহায্যে কও অগ্রিম দাদন আর্ত হয়, সঙ্গে সঙ্গে সুদ ও 
তেজারতিও আবিভূতি হয়। প্রাচী এখেন্স ও প্রাচীন রোম শহরের আইন- 
কানুন অধমর্ণকে যেরূপ নৃশংসতার সঙ্গে ও অনহাঁয়ভাঁবে উত্তমর্ণের হাতে সপে 
দেয়, পরবর্তী যেকোন যুগের আইন-কাছুনের পক্ষেই তা সম্ভব হয় নি। এই 
ছুই শহরের এই লব আইন-কানুন নি্টক অর্থ নৈতিক চাপেই বিধিবদ্ধ হয়। 
পণাব্রবয ও গোলাম, ত| মুদ্রারূপী ধন-দৌলতের পাশাপাশি এই সময় ভূ- 
সম্পত্তিও আবিভূতি হয়। গোষ্ঠী বা উপজাতি ব্যক্তিকে এক-একটা ভূমিধণ্ড 
যে মালিকানা স্বত্ব দেয়, তা স্থায়িত্ব লাভ ক'রে এ অমি তার পৈত্রিক সম্পত্তিতে 
পরিণত হয়। এই সমস্ত জমিমার উপর গোষ্ঠীর যৌথ দাৰি-দ।ওয়া গুলে। ঝেড়ে 
ফেলে গুলে! সম্পর্কে পূর্ণ-স্বাধীনতা লাভের অস্টে বাক্তি কতই না] চেষ্ট! করে। 
গোষ্ঠীর দাবি-দাওয়া অপহ্‌ বাধন বলেই মনে হয়। ব্যক্তি এই বাধন থেকে যুক্তি 
লাভ করে। কিন্তু অগ্ললময়ের মধ্যেই লে জমি থেকেও মুক্তি লাভ করে। 


১৮৬ পরিবার, জন্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি 


অমি-জমার উপর পৃণ ও স্বাধীন মালিকানার অর্থ কেবলমাত্র উহ! অপ্রতিহত 
ভাবে ও খেয়াল-খুশি মাফিক ভোগ দখল নয়। এর অর্থ অমি-জম| হস্তাস্তরের 
ক্ষমতাও বটে। গোষ্ঠী যতদিন জমির মালিক ছিল, ততদিন এই ধরনের কোন 
ক্ষমতা বা অধিকারও ছিল না। কিন্তু তুন তৃসম্পত্তির মালিক যখন গোষ্ঠী ও 
উপজাতির প্রাগ।ধিকারের শৃঙ্খল-বন্ধন ছিন্ন করে, তখন এতদিন অমিজমার সঙ্গে 
তার যে অবিচ্ছেন্ত শক্ত বাধন ছিল, তাও ট,টে যায়। জমি-ভরমার ব্যক্তিগত 
আলিকানার সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভূত মুক্ত বাক্রির নতুন আকারের স্বরূপটাও উদ্ঘ!টিত 
করে। জাম এখন পণ্যদ্রব্যে পরিণত । অমি বিক্রী করা, তথা, বাধা দেওয়া 
চলে। জমি-জমায় ব্যক্তির মালিকানা-্ত্ব বর্তাবার লঙ্গে সঙ্গে বন্ধকী'প্রথাও উদ্ভূত 
হয় ( এথেম্সের বিবরণী পাঠ করুন)। একনিষ্ঠ বিবাহ-গ্রথার পেছনে 
পেছনে যেভাবে ছেতেরে প্রথা ও বেশ্াবৃত্তি চলতে গুরু করে, ব্যক্তিগত ভূ- 
বম্পাত্তকেও তেমনি বন্ধকী-প্রথা ছায়ার মত অনুসরণ করে। হস্তান্তরের 
অধিকার সহ অধিজমায় পুর্ণ ও স্বাধীন মালিকানা তোমরা পা! করেছিলে, তা 
তোমরা লাভও করেছ! 

বাবস।-বাণিজ্য বৃদ্ধি, মুদ্রা, তেজারতি, ভূসম্পত্তি ও বন্ধকী-কারবারের সঙ্গে 
শঙ্গে একদিকে ধন-ম্পত্তি যেমন দ্রুতগতিতে ছোট্ট একটা শ্রেণীর হাতে অমায়েৎ 
ও কেন্দ্রীভূত হয় তেমনি আর একদিকে অন-সাধারণের দারিদ্র্য ও দরিদ্রের 
সংখ্যাও বেড়ে চলে। গোড়া থেকেই দেখা যায়, ধন-দৌলতের মালিক নতুন 
অভিজাত দল ও প্রাচীন উপজ্রাতীয় অভিজাত-সম্প্রদায় ঠিক এক চিঞ্জ, নয়। 
নতুন অভিআাতরা প্রাচীন অভিজাতদের চিরদিনের অন্ে পম্চাদ্ভূমিতে ঠেলে 
ফেলে ( এথেল্সে, রোমে ও জার্মানদের মধ্যে )। স্বাধীন মানুষদের ধন-সম্পদ 
অনুসারে এই শ্রেণী-বিভাগের লঙ্গে সঙ্গে, বিশেষভাবে গ্রীলদেশে (১) 
গোলামদের নংখ্য| খুব বেশি বেড়ে যায়। গোলামদের থাটানো হ'তে। জোর- 
বরদস্তি করে আর তার্দের পরিশ্রমেই সমগ্র সমাজ গ্রতিপালিত হতো । 

এই সামাদিক বিপ্লবে গোঠী-কাঠামোটার অবস্থা কিরূপ দড়ায় তা বিচার 
করে দেখা ধাক। নতুন শক্কিগুলোর কাছে গে'ঠী-প্রথা নিতান্ত অসহায় হয়ে 





১) এথেন্সে গোল।মদের সংখ্যা জানবার জগ্ঘ--১২৯ পৃঃ দেখুন। সমৃদ্ধির যুগে করিস্থে 
গোনামদের সংগ্যা। ছিল ৪৬*,*** জন, ইজিনায় ৪৭*১*** জন। উভয়ক্ষেত্রেই খোলামের 
সংখ্যা স্বাধীন নাগরিকে? দশগুণ ।--এঙ্গেল্দ্‌ 
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পড়ে। গোীকে উপেক্ষ! করেই এইসব শক্তি বেড়ে উঠে। একই এলাকার 
একমাত্র বাসীন্দারূপে গোঠ্ীর বা উপজাতির লদস্তগণ সকলে একত্র উক্ত এলাকায় 
মধ্যে বান করবে__ইছাই ছিল লনাতনী ও অবস্ত/প্রয়োজনীয় রীতি । অনেক 
আগেই এই অবস্থার অবসান ঘটে। সর্বত্রই গোষ্ঠী ও উপজাতিগুলো!পরম্পরের সঙ্গে 
মিশে পড়ে? সর্বত্রই নাগরিকদের মধ্যে গোলাম, সংরক্ষিত নর"নারী ও বিদেশীরা 
বাল করতে থাকে । বর্বরধূগের মধ্যস্তরের শেবাশেষি ভ্রীবনবাত্রা গ্রপালীর যে 
স্থিতাবস্থ। ঘটে, ব্যবলা-বাণিক্যের চাপ, পেশ! ব1 বৃত্তির পরিবর্তন, জমি-জমাঁল 
যালিকান! পরিবর্তন এবং অনবরত ৰাসম্থানের পরিবর্তনের ফলে ভা বানচাল 
হয়ে যায়। গোষী-সঘস্তরা আর সর্বজনীন ককর্মের জন্ত একত্রে মিলিত 
হতে সক্ষম নয়। ধর্মীয় উৎসবাদির মত গুরুত্বহীন বিষয়াদির বেলায় ওঁদাসীন্টের 
সঙ্গে কালেভদ্রে তারা একত্রে লমবেত হয়। যে-সমস্ত অভাব-অভিযোগ পূরণ 
ও স্বার্থরক্ষার খতিরে গোঠী-প্রতিষ্ঠান গুলো! উদ্ভূত হয় ও এগুলোর সুব্যবস্থা 
করতে সক্ষম হয় সেইগুলে। ছাড়া, ধনোৎপাদনের লেনদেনের ক্ষেত্রে ব্প্রব ও 
'তজ্ন্ত সমাঞ্কাঠামোর পরিবর্তনের ফলে আরো কতকগুলো নতুন নতুন 
অভাব ও স্বার্থের সৃষ্টি হয়। এইগুলো প্রাচীন গোঠী-প্রথার নিকট খাপছাড়া 
ত বটেই উপরস্ত প্রতি পদক্ষেপে সম্পূর্ণরূপে গোষ্ঠীর বিপরীতধর্মীও বটে। 
শ্রম-বিভ!গের ফলে কারিগরদের মধ্যে নানা - ঘলের সৃষ্টি হয়। এই সমস্ত ঘলের 
স্বার্থ এবং পল্লির বিপরীত-ধমণ শহরের নতুন নতুন অভাব-অভিষোগের ফলে 
নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান কায়েম করার দরকার হয়। এই সমস্ত দলের গ্রতোকটি 
বিভিন্ন গোষ্ঠী, ফ্রেত্রী ও উপজাতির লোকজন, এমন-ক, বিদেশীদের নিয়ে গঠিত 
হুয়। কাজেই, গোঠী-কাঠামোর বাইরে কিন্তু ওর পশাপাশ্ি, গোঠী-বিরোধী 
প্রতিষ্ঠানসমূহ কায়েম করতে হয়। প্রত্যেক গোষ্ঠী-কাঠামোর ভেতর এই 
ভাবে স্বাখের সংঘাত উপস্থিত হয়। একই গে|ঠী ও একই উপক্াতির মধ্যে 
ধনী ও দরিদ্র, উত্তমর্ণ ও অধমণের মধো সম্পর্কে এই সংঘাত চরম অবস্থায় দেখা 
যায়। তাছাড়া, গোষঠী-বহিভূ্তি নতুন লোকজন শিয়েও সমন্ত। উপস্থিত হবয়। 
এরা নতুন শক্ততে পরিণত হয়। সংখ্যায় এর! এত বেশি হ'তে থাকে যে, 
সমরক্ত্ব দল বা উপজাতির মধ্যে এদের অস্তভূক্ত করা অসম্ভব হয়। রোমের 
অবস্থ। ঠিক এই রকমই দীড়িয়েছিল। এই সমস্ত নতুন লোৌকনের কাছে 
গোষ্ঈ-প্রতিষ্ঠানগুণে। নিষিদ্ধ ও বিশেষ সুবিধাপ্রণ্ড সঙ্গে পরিণত হয়। আদিম 
যুগের স্বাভাবিক গণতন্ত্র ঈর্ধযা-পরার়ণ অভিজাতমণ্ডণীতে রূপান্তরিত হ্য়। 


১৮৮ পরিবার, সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি ॥ 


তাছাড়া, গোষ্ঠী-্রতিষ্ঠান আভঃস্তরীণ সংঘাত ও অসামগ্রস্ত থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত 
মানব-সমাক্ষ হতেই উদ্ভুত; আর উহা! এইরূপ মানব সমাজের উপযোগীও 
বটে। অনমত ছাড়া নিগ্রহ নিপীড়নের অন্ত কোন অস্ত্রই এর তৃণে ছিল ন। 
কিন্তু উত্তরকালে -এমন এক জমাঞ্ের সৃষ্টি হয়, যা জীবনযাত্রার নানাপ্রকার 
অর্থ নৈতিক শক্তির চাপে পড়ে আপনাকে স্বধীন নাগরিক ও গোলাম-শোষক 
ধনী ও শোধিত গরিব-_এই ছুই শ্রেণীতে দ্বিধা-বিতক্ত করতে বাধ্য হয়| এই 
সমস্ত বিরোধ ও অপামঞ্জন্ত দুবীভূত করা দুরে থাক এই সমাজ্ত গুলোকে " 
আরো বেশি অমট করে তুলতেই বাধ্য হয়। এইরূপ সমাজের পক্ষে হয় বিভিন্ন 
শ্রেণীর অশিশ্র্ত প্রকা্ত সংগ্রামের ভেতরেই চল্তে হবে, অন্তথায় তাকে 
আপাতদৃষ্টিতে যুধ্যমান শ্রেণীগুলোর উধ্বে দগ্ডারমান এমণ এক তৃতীয় শক্তির 
শাসন মেনে নিতে হবে, ঘষে শ্রক্তি তাদের প্রকাশ্ত সংগ্রাম দমন করে শ্রেণী-সংগ্রাম, 
বড় জোর অর্থনীতিক্ষেত্রে, তথাকথিত আইন-সম্মত উপায়ে চল্তে দিবে। 
মোট-কথা, গোষঠী প্রতিষ্ঠানকে জীবনাস্ত হ'তে হয়। শ্রমবিভাগ এবং উহ্বার 
পরিণতি অমান্থের বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হওয়ার ফলে গোষ্ী*প্রতিষ্ঠান চূর্ণ 
হয়ে বায়। রাষ্ট্র উহার স্থান দখল করে বসে । 
র্জ ঙ্ ক 

গোষ্ঠী-প্রতিষ্ঠানের ধ্বংল-স্তূপের উপর রাষ্ট্র যে প্রধান ব্রিমুতিতে রূপ পরিগ্রহ 
করে তা সবিস্তারে বর্ণন। কর! হগেছে। প্রথমে, খাঁটি প্রাচীন রূপটার সাক্ষাৎ 
পাওয়া যায় এথেন্দ শহরে। গোঠী-শালিত সমাজে উ্ত ত শ্রেণী-বিরোধিতার 
ভেতরেই এখানে রাষ্ট্র জন্মলাভ করে; রোমে অগণিত কর্তব্যের চাঁপে নিশ্পেষিত 
কিন্তু অধিকারহীন গোষ্ঠী বহিভূতি অগণিত, গলেবদের (6195) মধ্যে গোষ্ঠী 
আতিঞ্াত্ের নিরম্ধ অচলারতনে পরিণত হয়। প্লেবদের জয়লাতের ফলে, 
জ্ঞাতিত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন গোষ্ঠী.কাঠামে! ভেঙে চুরমার হয়ে যাঁয় আর 
এ ধবংলস্তূপের উপর রাষ্ট্র মাথা! তুলে দাড়িয়ে গোষ্ঠীগত অভিজাতশ্রেণীঃ তথা, 
প্লেবস্‌। উভয় দণকেই কুক্ষিগত করে। তৃতীয়ত, রোম-সাম্রাজ্য-বিজয়ী জার্মানদের 
মধ্যে রাষ্ট্র আপন।-আপনি উত্তুত হয়। কারণ, গো্ঠী-প্রথ। স্ুবিস্ীর্ণ বৈদেশিক 
এলাকা-সমূহ শাসনের গঙ্গে একেবারে অচল হায়ে পড়ে। কিন্তু এই বিশ্ব 
লাতের অন্ত মূল অধিবাসীদের সঙ্গে তেমন কোন সংঘাতই উপস্থিত হয় নি, 
উন্নততর ধরনের শ্রম-বিভাগেরও দরকার হয় নি| কারণ, বিঞ্ধিত এবং বিজেতা' 
উভয়ে প্রায় আথিক উন্নতির একই স্তরে অবস্থিত ছিল। কাজেই সমজের অর্থ-: 
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নৈতিক ভিত্তিট। একই অবস্থাতে রয়ে যায়। এই সমস্ত কারণের "অন্ত গোঠী- 
প্রতিষ্ঠানটা মার্ক বা পর্ি-সমবায়-রূপে পরিবর্তিত ও এলাকাগত আকারে 
বহু শতাবী যাবৎ টিকে থাকে। এমন-কি, কিছু সময়ের জন্য অপেক্ষাকৃত 
দুর্বলতর আকারে পরবর্তী অভিজাত ও পাত্রিশিয়ান পরিবারগুলোর মধ্যে 
পুনর্জাঁবিত হতেও দেখা যাঁয়। “ডিথ মাস খৈন্” ১) নামক প্রতিষ্ঠানের মারফতে 
, কিষাণ পরিবারগুলোর মধ্যেও এই পুন্জাবনের চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়। 


কাজেই দেখ! যাচ্ছে, রাষ্ট্র নামক শক্তিট! বাইরে থেকে লমাঞ্জের উপর 
প্রযুক্ত হয়নি। অথব। হেগেলের মত অনুসারে “নৈতিক ভাবধারার বাস্তব 
প্রকাশ” বা শমানুঘের জ্ঞান বা বুদ্ধিশক্কির বান্তবরূপ বা প্রতিবিষ্ব” নয়; বরং 
সমাঞ্জের ক্রমবিকাশের একটা! বিশেষ স্তরে ইহা সমাজ থেকেই উদ্ভূত হয়। 
লমা্থ কতকগুলো! সমাধানের অতীত আত্ম-বিরোধিতায় জড়ীভৃত আর ইছা 
আপোষ-মীমাংসার অতীত এমন কতকগুলে! পরম্পর-বিরোধী দলে বিভক্ত হয়ে 
পড়ে ঘা দূরীভূত কর! সমাজের পক্ষে অসম্ভব । সোজান্ুজি এই সত্যটা মেনে 
! নেওয়ার ফুলেই রাষ্ট্রের প্রয়ো্ধন অনুভূত হয়। এই সমস্ত বিরোধীদল ও পরম্পর- 
বিরোধী অর্থনৈতিক স্বার্থধুক্ত শ্রেণীগুলো যাতে নিরর্থক সংগ্রামে মত্ত হয়ে 
নিষেদের ও সমাজের দর্বনাশ করে না বসে, সেইন্রন্ত এই সংঘাত সংঘত করে 
আইন ও শৃঙ্খলার ঝেষ্টনীর মধ্যে সীমাবন্ধ রাখার প্রয়োজন উপস্থিত হয়। সমাজ 
থেকেই উদ্ভুত এই নিয়ন্্রণ-শক্তিটা সমার্জের উপর আপনার স্থান করে নিয়ে ক্রমশ 
অধিকতর পরিমাণে সমাজ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে। এই শক্তি রাষ্ট্র নাম 
ধারণ করে। 


? প্রাচীন গোঠঠী-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে রাষ্ট্রের পার্থকা এই যে ইহা! প্রথমত, আপন 
* প্রজাদের এলাকা অনুসারে বিভক্ত করে। আমরা দেখেছি যে, রক্তের বাধনের 
অধ্যে গঠিত ও সংহত প্রাচীন গোঠী-সজ্বগুলো। সমাজের প্রভাব মিটানোর পক্ষে 
অপর্যাপ্ত বিবেচিত হয় প্রধানত এই অন্তে, যে, সদন্তগণ একট! বিশেষ এলাকার 
মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকৃবে__গোঠী-গ্রথার এই ছিল দস্তর) কিন্তু বু পূর্বেই এই 





(১) উতিহাসিকদের মধ্যে নীবুরই সর্বপ্রথম গোঠীর ধরণ-ধা রণ সম্পর্কে মে।টামুটি আন্দাজ 
করতে পারেন। ডিথমাসর্ণখন পরিবারগুলোর সঙ্গে পরিচিতি বশতই তিনি এই ধারণা করতে 
সক্ষম হন। কিন্তু এইগুলোকে খাঁটি গোষ্ঠী-প্রতিষ্ঠানরণে প্রচার করতে গিয়ে তিনি ভুল করেও 

- খাকেন।- এঙ্গেল্স্‌। 


১৯০ পরিবার, সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি 


দব্তরের অবসান হয়। এলাকায় কোন পার্থক্য না! ঘটুলেও লোকজন হয়ে পড়ে 
গতিশীল | কাঁজেই, এলাকাগত 'ভাগাঁভাগির উপরেই নতুন সমাজ-জীবন আবস্ত 
হয়। অধিবাসীরা গোচ্ঠী বা উপজাতির কোনরূপ তোয়াক! না রেখেই আপন; 
আপন দায়িত্ব পালন ও অধিকার ভোগ করতে থাকে। বাস্ত-ভিট। অনুসারে 
রাষ্ট্রের নাগরিকদের আবনযাঁপন সমস্ত রাষ্ট্রের মামুলি ব্যাপার। কাজেই 
আমাদের কাছে এই বিধি-ব্যবস্থা নিতান্ত স্বা ভাবিকই মনে হয়। কিন্তু এথেহ্দে ও 
রোমে রক্তমম্পর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন সমা-ব্যবস্থাকে স্থানচ্যুত করার অন্ত 
এই নতুন বিধি-ব্যবস্থাকে দীর্ঘকাল ধরে যে কঠোর সংগ্রাম চাল!তে হয়, তা? 
আমরা ইতিপূর্বেই লক্ষ্য করেছি। 

নরকারী-বাহিনী বা শক্তি রাষ্ট্রের দ্বিতীয় বিশেষত্ব । সশস্ত্র শক্ত হিসাবে এ 
আর জনগণের নিজস্ব গ্রাতিষ্ঠান নয়। বিভিন্ন শ্রেণীতে বিতক্ত হওয়ার পর অন- 
সাধারণের পক্ষে স্বয়ংক্রিয় সশস্ত্র প্রতিষ্ঠানে পরিণত হওয়া] অসম্ভব হয়। কাজেই, 
বিশেষ ধরনের সরকারী বাহিনীর প্রয়োজন হয়। গোলামরাও অন-সাধারণের 
অন্ত্তৃক্ত। এথেন্সে গেংলামদের সংখ্যা ছিল ৩৬৫,৫৯০) আর স্বাধীন 


নাগরিকের সংখ্যা মাত্র ৯০,০০* | কাজেই, নাগরিকরা বিশেষ-সুবিধা-প্রাপ্ত . 


দলে পরিণত হয়। এথেনীয়-গণতন্ত্রেরে গণ-বাহিনী ছিল গোলামদের 
বিরুদ্ধে প্রযুক্ত অভিজাতদের বাহিনী । গোলামদের তাঁরা দাবিয়ে রাখ তো। 
আবার স্বাধীন নাগরিকদের দাবিয়ে রাখবার আন্ত যে বিশেষ পুলিসবাছিনীর 
দরকার হয় তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। প্রত্যেক রাষ্ট্রেই এই সরকারী 
বাহিনী বা শক্তির অস্তিত্ব আছে। ইহা কেবলমাত্র লশ্ত্রবাছিনীতে সীমাবদ্ধ 
নয়। আরো অনেক-ক্ছু অপরিহার্য পরিপূরক, জ্েলখান। ও নিগ্রছ্থের বিভিন্ন 
প্রতিষ্ঠান এর অন্তনুক্তি। গোঠী-শাসিত সমাজে এই লমস্ত সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত 


বন্তু। যে সমস্ত সমাজের নাগরিকরা দৃরবর্তাঁ অঞ্চলসমুছে বসবাস করে, আর 


যেখানে শ্রেণী-সংগ্রাম তেমন দান! বাধেনি সেই সমস্ত সমাজে সরকারী শক্কি 
নগণ্য মান্র। এক লময়ে এবং মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের নানাস্থানে অবস্থা এখনো এই 
রকমই দেখ! বায়। রাষ্ট্রের মধো শ্রেণী-সংঘ!ত যতষ্ট তীব্রতর আকার ধারণ 
করতে থাকে আর পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রগুলো যতই বৃহত্তর ও আরো বেশি জনবল হতে 
আরম্ত করে, সরকারী শক্তির অনুপাতও ততই বেড়ে চলে। আধুনিক 
ইউরোগের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই অবস্থাট। ধেশ বোঝ। ঘায়। এখানে শ্রেণী- 


সংগ্রাম ও দেশজয়ের গ্রতিযোগিত। সরকারী শক্তিকে (সামরিক শক্তি) এমন. 


নবম অধ]ায় | এ ১৯৯ 


স-উচ্ে উন্নীত করে যে, লমগ্র সমাজ, এমন কি, রাষ্ট্র পর্যন্ত এই শ্জির কুক্ষিগত 
হওয়ার উপক্রম হয়। 

এই সরকারী শক্তিকে অব্যাহত রাখ বার জন্তে রাষ্ট্রে নাগরিকদের নিকট 
থেকে ট্যাক্স বা খার্জনার আকারে টা! আদাগের দরকার। গোষ্ঠী-নিয়নত্রিত 
সমাজে ইহা সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত হ'লেও বর্তমানে আমাদের কাছে ইহা সুবিদিত। 
সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে কেবলমাত্র থাজনা-ট্যান্সে তাল-স।ম্লানো দায় 
হ'য়ে পড়ে। রাষ্ট্র ভবিষ্যৎ সমাজের উপরেও চাহিদা চাপাতে শিখে । রাষ্ট্র এখন. 
হামেশাই ধার-কর্জের এন্টে চুক্তি করে, সরকারী; খ্ণ গ্রহণ করে। প্রাচীন 
ইউরে!প এদিকে দিয়েও সকণের গুরু 

সরকারী শক্তি ও করধার্য করার অধিকার বলে সরকারী কর্মচারীর! সমাজেরই 
অল-প্রত্যঙলগ হিশাবে নিজেদের অ।ছির ক'রে সমাজের মাথার উপরে উঠে বসে। 
গোষ্ঠী-নায়কের। যেরূপ জনগণের শ্বেচ্ছা-প্রণোদিত ভক্তি-শ্রদ্ধা! লাভ কয়ে, তা! 
এদের পক্ষে যথেষ্ট ন॥়। আর তাঁ পেলেও এর] তাতে খুশি থাকৃতে পারে না। 
সমাজ-অতিরিক্ত ক্ষমতার প্রতিনিধি হিসেবে ভিক্রি বলে এরা নতুন মান-মর্যাদার 
অভিলাধী। এই মর্যাদা তাদেরকে লোকচক্ষুর নিকট বিশেষ ধরনের আলক্বনীয় 
এবং পবিত্রতার ইজ্জতও দান করে। সভ্যরাষ্ট্রের নিম্নতর পুলিসের লোকেরাও 
গোষ্ঠী-শাসিত সমাজের সমগ্র কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার তুলনায় অধিকতর ক্ষমতার 
অধিকারী । কিন্তু সর্ব-নি় গোঠীপতিরাও সমাজের যে অবাধ ও আস্তরিক 
ভক্তি-শ্রদ্ধ। লাভ করে তা সভ্যতার আমলের প্রবল-প্রতাপান্বত বাদশাহ, 
সুমহান বাষ্ট্ ধ্রন্ধর ও সমাদ্রপতিদের নিকট বান্তবিকই ঈর্ষার বন্ত হ'তে 

রে । কারণ গোঠঠীনায়ক সমাজের আপনার লে!ক, আর রাষ্ট্রের কর্মচারী/1 

বাইরে থেকে আগত উপর-ওয়াল! বিশেষ । 

শ্রেণী-সংঘ।তকে দাবিয়ে রাখা আর শ্রেণী-সংগ্রামের তীব্রতার মধ্যেই-রাষ্ট্রের 
জন্ম । রর সেইপ্ন্ত সাধারণত সর্বাপেক্স৷ শক্তিশালী অর্থনীতিক্ষেত্রের শীসক- 
শ্রেণীর করায়ত্ব। অর্থনীতিক্ষেত্রে প্রতুত্ব স্থাপনের ফলে এরা রাজনৈতিক শানক- 
শ্রেণীতেও পরিণত হয়। এইভাবে নিগৃহীত শ্রেণীকে ঘ।বিয়ে রাখ! ও তাদের 
উপর শোষণ চালাবার নতুন নতুন কৌশলও তাদের আয়ত্ব হয়। গোলামদের 
পদদানত রাখবার অন্ত গোলাম-মালিকরের রাষ্ট্রূপেই প্রাচীন যুগে রাষ্ট্র রূপ 
পরিগ্রহ করে। ভূমি-গোলাম ও পরাধীন ছোটখাটো কিযাপদের দাবিয়ে 
রাখবার জন্ত অভিজ্ঞাতঘ্বের ক্রীড়নক হিসেবেই ফিউডল রাষ্ট্র গড়ে উঠে। আদ্ুনিক 


১৯২ .... পরিধার, লম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি 


যুগের প্রতিনিধিত্বমূলক রাষ্ট্র তেমনি শ্রমিকদের উপর বণিকদের শোষণ চালাবার 
যন্ত্রে পরিণত হুয়। তবে ময় সময় খাপছাড়াভাবে এমন অবস্থাও ঘটে, 
ধখন বুধ্যমান শ্রেণী ছ'টোর শক্তি প্রায় সমান দীড়ায়; ফলে রাষ্ট্রশক্তি 
মধ্যস্থতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে যুধ্যমান শ্রেণী ছুটে; থেকে অনেকটা নিরপেক্ষ 
ও স্বাধীন হয়ে পড়ে। খুষ্টায় সগ্ুদশ ও অষ্টাদশ শতাবীর যথেচ্ছ রাজতম্্ের 
আমলে অবস্থা অনেকটা এই রকমই দীড়ায়। রাজারা অভিজাত ও বুর্জোয়াদের 
পরস্পরের বিরুদ্ধে নিয়োগ করে রাষ্ট্রের ভারসাম্য রক্ষা করে। প্রণম, বিশেষত, 
দ্বিতীয় ফরাসী সাম্রাজ্যের বোনাপাটি€শাসনও বুর্জোয়া এবং মন্ুরদের 
মধ্যে বিবাদের স্থ্টি ক'রে বেশ স্থষোগ-স্থুবিধে ভোগ করে। এদিক দিয়ে 
সবচেয়ে হাদির উদ্রেক করে নতুন জার্মান-সাআজাজা ও বিসমার্কামুগ জার্ধান 
আ্রাতি। এখানে ক্ষীর়মান পরগাছা প্রিয়ান্‌ "জুঙ্কার” অমিপারদের ভুঁড়ি মোটা 
করবার অন্ত পুঞিওয়ালা ও শ্রমিকদের পরম্পরের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে 
উভয়কেই শোষণ করার ব্যবস্থা করা হুয়। 

লক্ষ্য করার মত আরো একটা বিষয় এই যে, প্রতিহাসিক অধিকাংশ রাষ্ট্রে 
দম্পত্তির ভিত্তিতে মানের ক্রম অনুসারে নাগরিকর্দের নান! প্রকার অধিকার প্রদত্ত 
হয়। এতে খোলাখুলিভাবেই স্বীকার করা হয় যে, সম্পত্তিহীন শ্রেণীর বিরুদ্ধে 
লম্পত্তিযুক্ত শ্রেণীকে রক্ষা করবার জন্তই রাষ্ট্র নামধেয় প্রতিষ্ঠানটি উদ্ভূত হয়েছে। 
এথেনীয় ও রোমান সম্পত্তিওয়াল] শ্রেণীগুলোর অবস্থা এই রকমই দেখতে 
পাওয়া যায়। মধ্যযুগীয় ফিউডল রাষ্ট্রের অবস্থা একই ধরনের এখানে অমি-জমার 
আলিকাঁনার দৌড় অনুসারে রাজনৈতিক অধিকারের মাপ স্থির করা হয়। আধুনিক 
বুগের গ্রতিনিধিত্বমূলক পাঁলণম্ট্টোরী রাষ্ট্রগুলোতেও ভোটাধিকারের যোগ্যতা 
একই ধরনে নির্ধারিত হয়। সম্পত্তিগত পার্থক্যের এই রাজনৈতিক স্বীক্কৃতি কোন- 
মতেই আগল বস্ত নয়; পক্ষান্তরে, ইহা রাষ্ট্রের অবনত অবস্থারই পরিচায়ক। 
রাষ্ট্রের চূড়ান্ত পরিণতি গণতান্ত্রিক রিপাবলিক আমাদের বর্তমান সামাজিক 
পরিস্থিতিতে ক্রমশ অপরিহার্য প্রয়োজনীয় বস্তুতে পরিণত হচ্ছে। শ্রমজীবী ও 
বুর্জোয়াদের শেষ চরম সংগ্রাম এই ধরনের রাষ্ট্রেই ঘটুবে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে 
সরকারীভাবে সম্পত্রিগত পার্থক্য শ্বীকার কর! হয় না। ধন-সম্পত্তি প্রভাব 
বিস্তার করে পরোক্ষে ; কাজেই, অধিকতর স্থুনিশ্চন্তভাবেও বটে । ইহা দুইভাবে 
পরিণতি লাভ করে £ প্রথমত, সোজা সুজি সরকারী কর্মচারীদের ঘুষ দেওয়া হয়। 
আমেরিকা এর জলন্ত ও পুরাতন দৃ্ান্তূপেই দণ্ডায়মান ছিতীয় উপায় প্রযুক্ত 
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হর গবর্ণমেন্ট ও স্টক্‌-এল্সচেঞ্জের মধ্যে মৈত্রী ও সমবৌতার আকারে 1 দরকারী 
দ্বেনার যহর যতই বাড়তে থাকে, যৌথ-কোম্পানীগুলোর হাঁতে কেবলমাত্র মাল 
চলাচলের ব্যবস্থা নয়, খোদ ধন উৎপাদন বতই কেন্দ্রীভূত আর স্টকের বাঞ্জারে 
তাদের কেন্দ্র স্থাপিত হ'তে থাকে, ততই এই মৈত্রীর বাধন শক্ত হয়ে উঠে। 
আমেরিকা ছাড়া আধুনিকতম ফরাশী রিপাঁবলিকেও এই অবস্থার জলন্ত দৃষ্টান্ত 
মিলে। প্রাচীন সাদসিধে হুইজারল্যাণ্ডও এ-লম্বন্ধে রীতিমত কৃতিত্ব প্রদর্শন 
করেছে। গবর্ণমেন্ট ও স্টক এক্সচেঞ্জের মধ্যে এই সৌন্রাত্র যে গণতান্ত্রিক 
রিপাধলিকের পক্ষে আলল বস্ত নয়, কেবলমাত্র ইংপত্ও নয়, নবীন জার্মান লাআ্াজোও 
তার প্রবষ্ট প্রমাণ পাওয়া বায়। অর্ধজনীন ভোটাধিকার এখানে বিসদার্ক ন 
ত্রীখরোডারকে বেশি উঁচুতে তুলেছে ত! নিশ্চয় করে বলা যায় ন।। মোটের 
উপর, লর্বপ্রনীন ভোটাধিকারের আওতায় সম্পত্তিওয়াল! শ্রেণীই প্রত্যক্ষ শালন 
বিস্তার করে। নিগৃহীত শ্রেণী, আমাদের বেলায় মন্ুরশ্রেনী, যতদ্দিন আত্ম" 
মুক্তির যোগ্যতা লাভ নাকরে ততদ্দিন এদের অধিকাংশই গ্রচলিত সমাজ- 
ব্যবস্থাকে একমাত্র সন্তাব্য ব্যবশ্থারূপে মেনে নিয়ে ধনিকশ্রেণীর লেছুড় ও উহার 
চরম-পন্থী বামপন্থী দলরূপে রা'জনীতিক্ষেত্রে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা! করে চল্বে। 
মনুরদূল আত্মমুক্তির অন্ত যে পরিমাণে যোগ্যতা লাভ করতে থাকবে ঠিক 
মেই পরিমাণেই তার! নিজস্ববল কায়েম করে ধনিকশ্রেণীর পরিবর্তে নিজন্ব 
প্রতিনিধিদের পক্ষে ভোট দিতে থাকৃবে। কাজেই সর্বজ্রনীন ভোটাধিকারই 
শ্রমিকশ্রেণীর যোগ্যতা নিরূপণের একমাত্র মাপকাঠি। আধুনিক রাষ্ট্রে এর 
অতিরিজ কিছু হবে না, হতেও পারে না। কিন্তু ইছাই যথেষ্ট। লর্বঘনীন 
তভোটাধিকারের ভাপমান-নত্র যে দিন শ্রমিকদের মধ্যে ফুটন্ত-সীমায় উপনীত হ*বে, 
সেদিন শ্রমিক, তথা, ধনিক উভয়েই আগন আপন অবস্থান-্থল যে কোথায় তা 
রীতিমত উপলদ্ধি করবে। 
কাজেই দেখা যাচ্ছে, রাষ্ট্র নামক বন্তট। শাশ্বত বা সনাতনী পদার্থ নয় | রাষ্ট্র 
শক্তির ভাবার! ছ'তে জন্পূর্ণরূপে মুক্ত বহু প্রাটীন সমাঙ্জ রাষ্ট্রের সাহায্য ন। 
নিয়ে আপন. আপন কা্দকর্ম নির্বাহ করে। অর্থনৈতিক প্রগতির নির্দিষ্ট স্তরে 
খন লমাকে বাঁধ হয়ে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হ'তে হয়, তখন এই শ্রেণীতেদের 
অন্তই রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়। ধন-দৌলত উৎপাদনের ক্ষেত্রে আমরা বর্তমানে 
এমন একট] স্তরের নিকটস্থ হ'তে চলেছি, যেখানে এই লমন্ত বিভিন্ন :শ্রেণার 
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সমন্ত-শ্রেণী রীতিমূত বাঁধারও স্থষ্টি করবে। যেন অবসথীস্তাবীরূপে এইগুলোর 
উৎপত্তি হয়েছে, তেখনি অবথ্তাবীরূপে এইগুলোর পতনও ঘটুবে। এই লগে 
বাষ্ট্রের পতনও অনিবার্য । স্বাধীন ও লাম্য নীতির উপর গ্রতিঠিত ধন-উৎপান- 
কারীদের লমিতি ও লমঝৌতা-মুহের উপর ভিত্তি ক'রে যে-সমাজ ধন-সম্পদ 
উৎপাদনের নতুন বিধি-ব্যবস্থা। করবে, লেই সমাজ সমগ্র রাষট্-থটাকে তার 
বথাঘোগ্য হ্থানে_ প্রত্বতত্বের মিউজিয়ামে, সুতাকাটার চরক| ও ব্রোণ্ডের কুড়ালের 
পাশেই স্থাপন করবে। 
ষ্জ ক ক রঙ 
উপরে যে সমস্ত বিশ্লেষণ রুরা গেল, তা! থেকে দেখা যায় যে, লমাতের 
ক্রমবিকাশের এমন এক স্তর লভ্যত নাম ধারণ করে, যেখানে শ্রম-বিভাঁগ, শ্রম- 
বিভাগের দরুণ বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বিনিময় আর এতছৃভয়ের সংশবিশ্রণ বিষয়ক 
পণ্য-উৎপা্ধন চরম পরিণতি লাভ করে ও পূর্ববর্তী সমগ্র সমাজে ঘোরতর 
রিপ্লবের সৃষ্টি করে। 
বমাজের পূর্ববর্তী অপর সমস্ত স্তরে উৎপা্ধন ছিল মূলত যৌখণপ্রচেষ্টা ৷ 
উৎপরদব্যসমুহ ছোট-বড় সমস্ত যৌথ সম্প্রদায়ের মধ্যে লরাপরি ভাগ-বাটোয়ারার 
পর প্র সমস্ত দ্রব্যের ব্যবহার শুরু হ*তো। এই যৌথ-উৎপা্দন ছিল নিতান্ত 
সীমাবন্ধ। কিন্তু এর ভেতর উৎপাদন ও উৎপন্ন বা-সমুছের উপর উৎপাদকের 
যোল আন প্রভাব ব। নিয়ন্্রণক্ষমত! ছিল। উৎপক্ন-দ্রব্যনিয়ে কিকরা হবে 
নানবে, তা তারা রীতিমত অবগত ছিল। উৎপন্ন-রব্য তারা! নিজেই ব্যবহার 
করতো। ইহা তাদের হত্তচ্যুত হ'তে! না মোটেই। উৎপাদন যতদিন এই ভিত্তির 
উপর ফাড়িয়ে ছিল, ততদিন ইছ1 উৎপার্ধকদ্ের মাথার উপর চড়ে বসতে পারেনি 
বা অশরীরী কোন অপরিচিত শক্তিকে তাঁদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করতেও সক্ষম 
হয়নি । লভ্যতার আমলে কিন্তু ইহা অবস্থস্তাবী ও চিরন্তনী নীতি। 
.. শ্রবিভাগ কিন্তু আস্তে আন্তে ও বেমালুমভাবে এই পরিণতি লাভ করে। 
ইহা হৌথ-উৎপাদন ও তো!গ-দখলের মূলে কুঠারাঘাতি ক'রে ব্যক্তিগত-মালিকানা 
ও ভোগ-দখলের রেওয়া্ষকে সর্বজনীন রীতিতে উন্নীত করে। এইভাবে বিভিন্ন 
ব্যক্তির মধ্যে বিনিমযপ্রথার সৃষ্টি হয়--কেদন ক'রে, তা আমরা ইতিপূর্বেই 
পরীক্ষা করে দেখেছি। পণা উৎপাদন ক্রমশ সর্ব-প্রধান স্থান দখল করে। 
গণান্রব্য উৎপাদন, অর্থাৎ উৎপাকদের ভোগ-বখল ল্বন্ধে কোনরূপ তোর়াকক। 
না রেখে কেবলমাত্র, বিনিময়ের জন্ত উৎপাদনের দলে লঙগে উৎপর-জব্যসমূহের 
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হাত-ব্ধল না ঘটেই পারে না। বিনিময়ের লঙয় উৎপাদক লোজানুজি অলছায় 
হ'য়ে তার পণ্য সমর্পণ করে দ্েয়। উৎপর-দ্রব্যের ষে কি ঘটবে ত তাঁর কাছে 
সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাতই থেকে বায়। যখন মুদ্রা আর মুদ্রার লঙ্গে সঙ্গে বণিক 
উৎপাদকদের মধ্যে মধ্যস্থরূপে রঙ্গমঞচে আবিভূতি হয়, তখন বিনিময়ের ধারা হয়ে 
পড়ে, আরো বেশি জটিল, উৎপর-দ্রব্যের শেষ ভাগা আরো! বেশি অনিশ্চিত। 
বণিকদের লখ্যাও অনেক; একজন বণিক ষেকি করছে, অপরে তার কোন 
খধোজ-খবরই পায় না।- পণ্যদ্্ব্যগুলোর কেবলমাত্র হাতবদলই ঘটে না, বাজার 
থেকে বাত্জারান্তরে এগুলো চলাফেরাও করে) উৎপাদ্করা তাদের তরফ থেকে 
সমগ্র উৎপাদন-ব্যবস্থার উপর সকল রকমের প্রভাব-গ্রতিপত্তি প্রয়োগের উপায় 
থেকে বঞ্চিত হয়; বাণকর1ও তা করায়ত্ত করতে পারে না। উৎপর্ন-দ্রধ্য ও 
উৎপাদন সম্পূর্ণরূপে দৈবের অধীন হয়ে পড়ে। 

কিন্তু লেনদেন সম্পর্কের ক্ষেত্রে “দৈব” ঘদি একট প্রা্ত, তাহলে তার অপর 
একটা৷ প্রান্ত হচ্ছে “প্রয়োজন ।" প্রকৃতির রাজ্যে দৈবের আধিপত্য আছে বলে 
- মনে হলেও এই দৈবের পেছনে যে, কোন অস্তরনিছিত প্রয়োজন এবং নিয়ম- 
কানুন কাজ করে তা আমরা অনেক আগেই প্রত্যেকটি পৃথক পৃথক ক্ষেব্ো 
হাতে-কলমে দেখিয়েছি। কিন্তু প্রকৃতির রাজ্যে য৷ সত্য, মানব-সমাজের 
বেলাতেও তা৷ সত্য বটে । কোন সামাঞ্ছিক প্রচেষ্টা বা সমাজ-্রীবনের কার্য- 
পরম্পরা মানুষের পক্ষে স্ঞানে আনার পক্ষে ধতই কঠিন বিবেচিত হয়, এবং 
ইহা যতই নিছক দৈব-চালিত বলে মনে হয়, তাঁর চেয়েও অনেক বেশি নিশ্চিউ- 
রূপে এই দৈবের নিজন্ব ও অন্তনিছিত নিয়ম কানুনগুলো। প্রাকৃতিক বিধানন্নপেই 
নিজেদের জাহির করে থাকে । পণ্াদ্রব্য উৎপাদন তথা বিনিময় সম্পর্কিত দৈব 
ঘটনাগুলোও এই ধরনের নিয়ষকানুন দ্বার নিয়ন্ত্রিত। উৎপাদনকারী ও বিনিম্ন- 
কারী ব্যক্তিদের নিকট এই লমন্ত নিয়ম-কান্ীন গ্রক্ৃতি-বিরোধী এবং প্রথমত 
প্রারই অজ্ঞাত শক্তিনূপে কাজ করলেও রীতিমত মেহনৎ করে অন্ুসন্ধান-গবেষণ! 
দ্বারা এইগুলোর ম্বরূপ নির্ণয় করার প্রয়োজন । পণাত্রব্য উত্পাদনের এই সমধ্ত 
অর্থ নৈতিক আইন-কানুন উৎপানের এই নতুন ধারার ক্রমবিকাশের বিভিন্ন 
স্তরে সংশোধিত হয়; কিন্তু মোটের উপর সভ্যতার গোট। আমলটা এই লমন্ত 
নিয়ম-কামুনছর নিয়গ্রিত হয়। বর্তম]নে উৎপরত্্রব্য উৎপাদকর্ধের উপর মোড়লী 
করে; বর্তমানে যৌথতাবে উদ্ভাবিত পরিকল্পনার পরিবর্তে অন্ধ নির্দাবলী 
দ্বারাই সমাজে লমগ্র উৎপাদন-ব্যবস্থ নিয়ন্ত্রিত হয়। গ্রক্কৃতিনুলত জোন-অবরদন্ির 


১৯৬, * পরিষার, সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি 


মধ্যেই এইগুলো আত্মগ্রকাশ করে। মধ্যে মধ্যে অর্থ নৈতিক ছুর্যোগ বা! গংকটের 
আকারে এইখলোর চরম অবস্থ। প্রকাশ পায়। আমরা উল্লিখিত বিবরণীতে স্পষ্ট 
_ববেখতে পাই যে, উৎপার্ধনের প্রায় শৈশব অবস্থাতেই মানুষের শ্রমশক্তি উৎপাদক- 
দের ভরধ-গে।ঘণের ছন্ত যেটুকুর প্রয়োজন তার চেয়ে অনেক বেশি উৎপাদনে 
সক্ষম হয়। উৎপাদন-বাড়তির এই স্তরট| তথ! শ্রমবিভাগ ও বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে 
বিনিময়ের রেওয়াজ যে সম-সাময়িক তাও আমরা অবগত হয়েছি। এর প্রায় 
পরে পরেই, মানুষও ঘে পণ্যদ্রব্যে পরিণত হ'তে পারে, মানুযকে গোলামে 
পরিণত ক'রে মানুষের কার্ধ-ক্ষমতাঁরও বিনিময় আর তা৷ ইচ্ছামত প্রয়োগ ক্র! 
ঘেতে পারে--এই মহান সত্যট! আবিষ্কৃত হয়। মানুষ যেই বিনিময়ের কারবার 
আরম্ভ করে, অধনি তার! নিজেরাও বিনিময়ের চিজে পরিণত হয়। মানুষ 
ইচ্ছ। করুক আর নাই করুক সক্টিয বস্ত নিক্ষিয় পদার্থে পরিণত হয়। 
সভ্যতার আমলেই গোলামি পরিপূর্ণ বিকাশলাভ করে। গোলামির সঙ্গে সঙ্গে 
সমাজ শোঁষণকারী ও শোধিত, এই ছুটে শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। সভ্যতার 
লমগ্র আমলে এই ভাগাভাগি অব্যাুত থাকে । গোলামিই শোষণের প্রথম মুক্তি) 
এই মৃতিকে প্রাচীন যুগের বিশেষত্বরূপেই গণ্য করা যেতে পারে। মধ্যবুগে ভূমি- 
গোলামি দালত্বের স্থান দখল কয়ে। আধুনিক যুগে পারিশ্রমিক-যুক্ত মন্ভুরি- 
প্রথা লেই স্থান অধিকার করেছে। সঙ্যতার প্রধান তিনটে স্তরে গোলামি 
পর্যায়ক্রমে এই তিনটি প্রধান মু্তি ধারণ করে। সেকালে এই গোলামি প্রকান্ত 
আর বর্তমান যুগে ছন্পৰেশ ধারণ করলেও গোঁলামি অব্যাহতই আছে। 
সভ্যতা দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পণ্য উৎপাদনের যে স্তর বা পর্যায় উপস্থিত 
হয়, অর্থনীতির দ্বিক থেকে তার পার্থকোর সুচনা হয় নিয়লিখিত বিষয়গুলো! 
প্রবর্তন দ্বারা :--১) ধাতু মুদ্রা, মুদ্রাগত পুঁজি, সদ ও তেতারতি; (২) 
উৎপাদনের মধ্যবর্তী দালাল বা মধ্ন্থরূপে ব্যবসাদারের দল; (৩) জমিভ্রমার 
বাজিগত-মালিকানা ও বন্ধকী প্রথা; (৪) উৎপাদনের প্রধান উপায় 
রূপে গোলামের শ্রযশক্তি। সভ্যতার আমলে একনিষ্টবিবাহ ও পারিবারিক 
: প্রথাই প্রাধান্ত লাত করে, নারীর উপর পুরুতের প্রভৃত্ব স্থাপিত হয়। এক-একট। 
: প্ররিবার লমাঞ্জের অর্থনৈতিক কেন্্রুর্পে' গণ্য হয়। রাই সত্য-সমান্ের 
. কেন্্রীয় বাধন। যুগ্নে বুগে ইহা শালকসপ্পরধায়েরই রাষ্ট্র) পে পদে ইহা 
মূলত নিগৃহীত ও শোধিতশ্রেণীকে ঘাবিয়ে বাধার বনরূপেই ব্যবঘত হয়ে আসে। 
লত্যতার নিয়ণিখিত রূপের আরে] কতকগুলে! লক্ষণ আছে, বথা- একদিকে শ্রম- 


নধম অধ্যায় ্ চা 


শক্তির সামাঞ্দিক বিভাগটি জিয়িয়ে রাখার জন্ত নগর ও পল্লির, মধ্যে বিরোধটা 
অটুট রাখা এবং আর এক দিকে উইল, প্রথ! প্রবর্তন | এতদ্বারা সম্পত্তির মালিক 
মৃত্যুর, পরেও সম্পত্তির বিলি-বন্দোধস্ত করতে পারে। প্রাচীন গোষ্ঠী-কাঠামোর 
উপর প্রত্যক্ষ আত্াত হননকারী এই প্রথা লোলনের ' আবির্ভাবের সময় পর্যন্ত 
এখেন্সে অজ্ঞাত ছিল। রোমে অবগত খুব গোড়ার দিকেই ইহা! প্রবর্তিত হয়। 
তবে তারিখট1 (১) আমাদের জান! নেই। ধর্ম-ভীরু জার্মানরা যাতে গির্জার 
নিকট আপন সম্পত্তি দান করতে অপারগ না হয়, তান পুরোছিতরা জার্মানদের 
মধ্যে উইল-প্রথা প্রবর্তন করে। 

এই ধরনের গঠন-কাঠামে! ভিত্বিমূল রূপ নিযে সভ্যতা এমন সব কাণ্ড করে 
বসে, গোঠী-শাপিত সমাজের মধ্যে যার মোকাবিলা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। 
মানব মনের জঘন্ঠতম প্রবৃত্তি ও ইন্জরিকগ্রাম গুলোকে উষ্কানি দিয়েই সভাতা| এই 
সমস্ত ছিনিস সৃষ্টি করে, সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনের অন্তান্ত বৃত্তিগুলোকে দ্বাবিয়ে 


. রাখা হয়। প্রথম উষ্! থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত নগ্ন ধন-লিপ্সাই সভ্যতার 
গতিবেগ বা গতিশক্তিতে পরিণত। ধন-দৌলত, আবার ধনদৌলত) আরো 


ধন-ঘৌলত নয়, নোংরা অধমাধম একজন মাত্র ব্যক্তির ধন-দৌলত-__ইহাই 
সভ্যতার চরম 'ও একমাত্র উদ্দেন্ত | এই উদ্দেম্তসাধন করতে গিয়ে, সভ্যতার 
অনৃষ্টে বদি বিজ্ঞানের ক্রম-বধদান উন্নতি এবং মধ্যে মধ্যে কলাশিল্পের চরম বিকাশ 
লাভের পুনরাবৃত্তি যদি ঘটে থাকে, তার একমাত্র কারণ হচ্ছে এই যে বর্তমান 


বুগে ধন-দঞ্চয়ের অতিমাত্রায় কৃতিত্ব এছাড়া কখনই ঘটতে পারতে। না। 





(১ জান্গাণ সমাজ-তন্ববিদ্‌ লাসালের “55660. ০ 44000116011)” গরস্থের 
দ্বিতীয় খণ্ড মোটামুটি রোমানদের উইল-প্রথ| নিয়ে লিখিত। লাঁদালের মতে, রোমের আদিম যুগ 
থেকে উইলপ্রথা চলে আমে। রোমান ইতিহাসে এমন কোন সময়ই ছিল না যে সময় উইল-প্রথা 
প্রবতিণ্ত হয়নি। পক্ষান্তরে, মৃতের শ্রতি সম্মান প্রার্শনের প্রথরপে প্রাগ রোমান বুগেই, 
উইলের "সি হয়। লাদাল প্রাচীনপন্থী হেগেলভক্ত দার্শনিক । তিনি রোমানদের সামাজিক 
লেন-দেন জম্পর্কের উগর ভিত্তি না করে উইল-প্রথার “দার্শনিক ভিত্তি" থেকে রোমান 
আইনের নিদান অ'বিদ্কার করেন। কাজেই তাঁর মতবাদটা খাঁটি অনৈতিহাসিক।  রৌমান, 
উত্তরাধিকার আইনে সম্পত্তি হস্তাস্তর গৌণ ব্যাপার মাত্র.। একই. দার্শনিক ভিত্তি থেকে তিনি এই 
অদ্ভুত মতও প্রকাশ বরেন। কাজেই এরকম গ্রন্থে রৌমান উইল-প্রথা সম্বন্ধে এই ধরনের 
মতবাদ বে ঈড়.করানে। চ'যে তাতে আর আশ্চর্ঘ কি? ' রোমান আইনবিদ, বিশেষত, আদিবুগের 
রোমান আইনজদের ্াস্ত ধারণা! লাস।লে কেবলমাত্র বিশ্বাসই করেন নি, তিনি তাবেরকেও 
ম্সতিক্রম করেছেন ।--এলেল্স্‌। 


১৯৮ * পরিবার, সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি 


.. এক শ্রেণী কক আরেক শ্রেণীর শে!ষণের উপরেই লভ্যতার ভিত্তিমূল 
ধঁড়িরে আছে । কাছেই, এর ত্রঘবিকাশ, চিরন্তনী অলামগ্রন্তের ভেতব দিয়েই 
অঞ্সর হয়েছে । উৎপাদনের একধারা অগ্রগতির সঙ্গে ললে চলে নিগৃহীত 
শ্রেণীর অর্থাৎ সংখ্যাগণ্িষ্ঠ অধিকাংশ মানুষের একধাপ গশ্চাদ্গতি। যাতে 
কারে! কারো উপকার হয়, তাই আবার অপর কতকগুলো মানুষের অপকার 
করে। এক শ্রেনীর নতুন স্বাধীনতার আর্থ অপর এক শ্রেণীর নতুন নিগ্রহ ও 
দ্বাত্ব-শূহ্খল। এর সবচেয়ে চমকপ্রদ প্রমাণ পাওয়। যায় যন্ত্রপাতির প্রবর্তনে। 
যন্ত্রের গ্রভাব আজ লমগ্র জগতে নুবিদিত | বর্বরদের মধ্যে আমর! দেখেছি থে; 
অধিকার ও কর্তব্যের মধ্যে ভেদবেখ। টান! ছিল হর, কিন্তু সভ্যত। একশ্রেণীর 
তাবে বাস্তবিকপক্ষে সমস্ত অধিকার ও আরেক শ্রেণীকে কেবলমাত্র কর্তব্য 
সাধনেরই দায়িত্ব প্রদান ক'রে অধিকার ও কর্তব্যের এমনি পার্থক্য ও বিরোধের 
্থষ্টি করেছে যে, নিতাস্ত বোকা মান্য তা সহজেই উপলব্ধি করতে পারে। 

এই অবস্থ। কিন্তু কখনই শ্বীকার করা যায় না। বুর্জোয়া শ্রেণীর পক্ষে যা' 
মঙ্গলকর, সমগ্র সমাজের পক্ষে তা মঙ্গলজনক, বৃ্জোঁয়া-শ্রেণীই সমাঞ্জের প্রাণ, 
স্বর্ূপ-_এই রকমই ধরে নেয়! হয়েছে। এইছন্য সত্যতা ধত্তই এগিয়ে চলে, ততই 
এর লঙ্গে লঙ্গে যে লব অমঙ্গলের সৃষ্টি হয় তা প্রেম ও বদ্দান্ততার ছদ্ম আবরণে 
ঢেকে ফেলতে বাধ্য হয়, অর্থাৎ অমঙ্গলগুলোকে হয় অস্বীকার করে, অথবা মিথ্যা 
অদ্ুছাতের স্যষ্টি করে। এক কথার, অভ্যতা এমন কণটাচারের স্ষ্টি করে যে, 
প্রাচীন সমান্ধে এমনকি, সভ্যতার প্রথম স্তরেও তা সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত ছিল। 
এই কপটাচরণ চরমে পৌছে সভ্যতার নিম্নরূপ বাণীর তেতরে ঃ শোষকশ্রেণী 
কেবলমাত্র শোধিতদের মঙ্গল লাধনের উদ্দেশেই নিগৃহীত শ্রেণীকে শোষণ করে। 
নিগৃহীত শ্রেণী যদি তা! বুঝতে ন] পারে বা বিদ্রোহী হয়ে উঠে, ত। তাদের 
ম্গলাকা্জী শোষকদের কাছে দ্বপ্যতম কৃতদ্নতা ছাড়া আর কি হতে 
পারে? (১) 


(১) যগ্যান্‌ ও আমার নিজের ছাড়া ফুরিয়ের লেখার নানাস্থানে সভ্যতার যে জবস 
সমালোচনা লিপিবদ্ধ আছে সেগুলো সন্িরেশিঠ করারও ইচ্ছা! ছিল। সময়।ভাব বশত তা কর! 
সন্তব হ'ল না'। মাত্র এইটুকু বলতে চাই যে, ফুরিয়ের একনিষ্ঠ বিয়ে ও তু-সম্পন্তিকে সত্যতার 
জক্ষণ বজেছেন ৷ সভ্যতাকে ইনি গরিবদের বরুদ্ধে ধনিকদের সংগ্রাম বলেও উল্লেখ করেছেন। 
বিযোধেভর। অসম্পূর্ণ মম সমাজে এক একটা পরিবারই আর্ধিক কেন্ররূপে গণ্য--এই গুরত্বপূর্ণ 
মতযটাও যে তিনি উপলন্ধি করেছেন, তার গ্রন্থে আমর] ভারই রীতিমত পরিচয় গাই--এগ্সেল্স্‌।. 
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সত্যত! লম্পর্কে মগর্যান্‌ যে রায় দিয়েছেন তা! উল্লেখ ক'রে আমি আমার 
বক্তব্যের উপসংহার করতে চাই । মরগ্যান বলেন £_“সভ্যতার আবির্ভাবের পর 
থেকে সম্পত্তির বৃদ্ধি এতদূর বিরাট আকার ধারণ করে আর এর গ্রকারভেদ এতদূর 
নানামুখী, ব্যবহার এত দৃরগ্রলারী এবং মালিকদের স্থার্র্ষার পক্ষে ইহ! এতদূর 
ৃদধিবৃত্তির সঙ্গে পরিচালিত হৃষ যে জনসাধারণ এর চাপে অপিভূত হয়ে 


, পড়ে। মানুষের মন তার নিজের সৃষ্ট প্দাণ্থের কাছে হততভন্ত ছয়ে 


যায়! তা-সতেও এমন সময় আস্বে যখন মাষের বৃদ্ধিবৃত্তি ধন-সম্পত্তিকে ম্ববশে 
আনতে জক্ষম হয়ে সম্প্ডি ও সম্পত্তি-রক্ষাকারী ধারের সম্পর্ক নির্ণর, তথ! 
মালিকদের দ্বায়িত্ব ও তাদের অধিকারের সীমারেখা! নিধরণে সক্ষম হবে । 
সামাজিক স্বার্থের স্থান বাক্কিগত স্বার্থের উধ্রেই অবস্থিত) ছুটোর মধ্যে অবস্থাই 
্যায়ন্বত ও সমাপ্স্পূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করতে হ'বে। সম্পত্তি ভোগের জীবন- 
লীলাই মানবজীবনের সারকথা নগন। প্রগতিকে যদি অতীতের মত 
তবিষাতেরও নিয়ম কামুনরূপে গণ্য করতে হয়, তাহ'লে ইহা স্বীকার করতে 


' হবেই । সত্যতার আবির্ভাবের পর ষে সময় অতীত হয়েছে, তা মানব-নমাঘ্ধের 


অতীত জীধনের অতীত শতাব্বীগুলোর সামান্ত অংশ মাত্র । ইহা ভাবী ধুগেরও 
লামান্ত এক অংশ ছাড়া অন্ত কিছুই নগ্ন ।.সমাজে যে ভাঙন ধরেছে তাতে সম্পত্তি- 
ভোগমূলক ঘীবন-লীলার অবসানেরই সুচনা! দেখা যায়; কারণ এইরূপ আীধন- 
ধর্মের মধ্যে আত্মহত্যার' ধারাসমুহই লুকিয়ে রয়েছে। শাপন-ব্যবস্থার গণতন্ত্র, 
সমাপ্জে ভ্রাতৃত্ব, অধিকার ও সুযোগ-হুবিধে ভোগের জম অধিকার, সর্বজনীন শিক্ষা 
ব্যবস্থা ইত্যাদিতে সমাজের পরবর্তী উচ্চতর স্তরের প্রমাণ পাওয়া ঘায়। 
মানুষের অভিজ্ঞতা, বৃদ্ধবৃত্তি ও প্রজ্ঞা আজ এইদিকে দুটি পাদবিক্ষেপেই 
অগ্রসর হয়েছে। প্রাচীন যুগের গোঠীন্থলভ স্বাধীনতা, জাম্য ও ভ্রাতৃত্ব 
তথন উন্নতঙুর আকারেই দেখা যাবে।” এ 


 পরিশিঃ | 
হালে আবিষ্কৃত দলগত-বিয়ের নতুন দৃষ্টান্ত (১)-_এফ, এল্েল্স্‌ প্রণীত 


সম্প্রতি দলগত বিয়ের অস্তিত্ব অস্বীকার করা কয়েক শ্রেণী, তথাকথিত 
যুক্তিবাদী জাতিতত্ববিদের ফন দত্তরে পরিণত হয়েছে। সেইজন্ত নিম্নলিখিত 
বিষরণীটি বেশ কাছে লাগতে পারে। বিবরণীটি বেরিয়েছিল মস্কোর “রুম্কিজা 
ভেডোমৃস্তি'” পত্রিকায় ১৮৯২ লনের ১৪ই অক্টোবর (পুরাতন পর্যায়-__01 
5016 ) লংখ্যায়। আমি বিবরণীটির অন্থবাদ দবিলাম। 

হাওয়াইয়ান সমাজের পুনালুয়া বিবাহ সর্বাপেক্ষা বিকাশপ্রাপ্ত প্রাচীন দলগত 
বিয়ের দৃ্টাস্তরূপেই গণ্য। কেবলমাত্র দলগত বিয়ে অর্থাৎ কতকগুলো পুরুষ ও 
কতকগুলো! নারীর পরম্পরিক যৌন-সম্তোগের অধিকারমাত্র নয়; হাওয়াইয়ান 
লমানে এ্রচলিত পুলানুয় বিয়ের জুড়িদার দলগত বিবাহ-প্রথাই এখানে চোখে 
পড়ে। পুনালুয়া পরিবারের দস্র এই যে, কয়েকজন ভাই (লহোদর 
ও জ্ঞাতিভ্রীতা) কয়েকজন এক মাতৃগর্ডঞ্াত বোন ও তাদের জ্ঞাতিবোনদের 
বিয়ে করে। কিন্তু লাখালন দ্বীপে আমরা দেখি যে-কোন পুরুষ তার সমস্ত 
ব্রাতৃবধূ ও তার স্ত্রীর সমস্ত বোনদের সঙ্গেও পরিণয়-সুত্রে আবন্ধ। নারীর 
তরফ থেকে এর অর্থ দীড়ায় এই যে, পূর্বোক্ত বিবাহিত পুরুষের স্ত্রী স্বামীর 
লমস্ত ভাই আর তার বোনদের স্বামীদের সঙ্গেও যথেচ্ছ সহবাপস্থথ অনুভব 
করতে পারে। কাজেই পুরাদন্তর পুনালুয়া বিয়ের সঙ্গে এর এইমাত্র পার্থক্য 
যে, স্বামীর ভাইর! আর বোনদের স্বামীর] একই ব্যক্তিবর্গ নয়। 

চতুর্থ সংস্করর“পরিবারের উৎপত্তি গ্রন্থের ৪৫ পৃষ্ঠায় আমি বলেছি £ বেশ্তা" 
লয়ের ভূতে-পাওয়া কচিবাগীশরা যে্ধপ কল্পনা করে, দলগত বিয়ে আললে তেমন 
বন্ত নয়। দলগত বিয়ের স্বামী ও স্ত্রী প্রকান্ঠেই গুপ্তুপিরিতি-মুলভ কামপ্রবৃডি- 
চরিতার্থ করে ন।। অন্ততপক্ষে, যে-সমস্ত ক্ষেত্রে দলগত বিয়ের রেওয়া্দ এখনও 
দেখতে পাওয়া যায়, সেই সমস্ত ক্ষেত্রে অস্ত গোড় বিয়ে বা বনপত্ধিত-প্রথা 
থেকে বাস্তবিক পক্ষে দলগত বিয়ের এই পার্থকা দেখা যাঁয় যে, প্রচলিত রীত্বি- 
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নীতি অনুলারে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে যৌন-ংসর্গ চল্তে পারে। এর 
ব্যতিক্রম ঘটুগে নরনারীর উভদ্নকেই কঠোর শাস্তিভোগ করতে হয়। লক্ষ্য 
করার মত আরও একটি বিষয় এই যে, দলগত বিয়ের অধিকারগুলো ক্রমশ লোপ 
পাচ্ছে। এতে প্রমাণ পাওয়| যাঁয় যে, এই ধরণের বিয়ে বিলুপ্ত হ'তে বাধ্য। 
এইরূপ বিয়ে যে কম ঘট্ছে তাথেকেও একই লত্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। 
“*র্বোক্ত বিবরণী দ্বারা 'পরিবারের উৎপত্তি, গ্রন্থে প্রচারিত আমার মবাদটা যে 
নিভুলি আলোচ্য প্রবন্ধে তার আর এক দফা প্রমাণ পাওয়া যায়। 
সমগ্র বিবরণীটি আর এক দ্বিক থেকেও বিশেষনধপে প্রণিধানের যোগ্য । 
বিকাশ বা প্রগতিধারায় একই প্রকার সুরে অবস্থিত আদিম জাতি-গুলোর 
পামাদিক প্রথাগুলির গ্রধান লক্ষণ বা বিশেষত্বের মধ্যে বথেষ্ট সারৃশ্ত, এমন কি, 
স্থবন্থ একই ধরণের প্রথ। দেখ! যায়। এই বিবরণীতে এই সত্যাটারও বেশ প্রমাণ 
পাওয়! যায়। সাখালীন দ্বীপধাসী এই সমস্ত মোঙ্গল জাতীয়দের যে সমস্ত রীতি- 
নীতি এই বিবরণী পাঠে জানতে পারা বায়, ভারতবর্ষের দ্রাবিড় জাতীয় উপজাতি 
রে ধর মধ্যে, প্রথম আবিফারের সময় দৃক্ষিণসাগরীয় দ্বীপবাশীদের মধ্যে এবং 
£আমেরিকাবাী ইত্ডিয়ানদের ভেতরেও সেইরূপ রীতিনীতির পরিচয় মিলে। 
রিপোর্ট বা বিবরণীট। নিম্নরূপ ভাষায় নিপিবদ্ধ হয়েছে £ 
“প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বান্ধব-সমিতির (1১6 5০০1610 ০6111৩ [19705 0? 
বও1থ1 5০50০6 ) নৃতত্ব-বিষয়ক শাখার ১*ই অক্টোবর তারিখের (প্রাচীন 
পর্যায়, নবপর্ধায়ের ২২শে অক্টোঃ ) অধিবেশনে এন.এ. জাপ্টসচুক গিলিয়াকবের 
লম্পর্কে মিঃ স্টার্পবার্গ কর্তৃক লিখিত একখান! গুরুত্বপূর্ণ পত্র পাঠ করেন। কৃষ্টি 
। স্তরের অ-সত্য অবস্থায় অবস্থিত সাখালীন দ্বীপের এই উপক্জাতি সম্পর্কে কেউই 
(হড় একটা খোঁছ খবর রাখেন না। কুষিকাছ বা যুনব়পাত্র তৈরি গিলিয়াকদের 
নিকট অজ্ঞাত। মাছ ও শিকার-ন্ধ প্রাণী এদের একমাত্র আহার্বদ্রধ্য। কাঠের 
পাত্রে তপ্ত পাথর ইত্যাদি নিক্ষেপ ক'রে এর! ঘ্বল গরম করে। এদের পরিবার 
ও গোষ্ঠীদংক্রাস্ত ধরণ-ধারণগুলো সবচেয়ে চমকপ্রদ । গিলিয়াক কেবলমাত্র তার 
জন্মগাত1কে বাব! ধ'লে ডাকে না; পিতার ভাইদেরকেও সে পিতৃ সম্বোধন 
করে। এই সমস্ত ভাইদ্বের স্ত্রী ওমায়ের বোনদেরও গে মা বলেডাকে। এই 
“সমস্ত বাপ” ও “মায়েদের” ছেলেষেয়েদেরকেও সে ভাই-বোন সম্বোষনে 
* অত্যত্ত। এই ধরনের লগ্োধন প্রথা যে উত্তর-আমেরিকার ইরোকোয়! ও অন্তান্ত 
ইত্ডিয়ান উপজাতির মধ্যে, তথা ভারতের কতকগুলি: উপক্গাতির মধো প্রচলিত 
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কদাছে ত| আমরা বিলঙ্গণ অবগত আছি। তবে উত্তর-আদেরিকা, ও 
ভারতবর্ষে বনুদিন আগেই এই রীতির পরিবর্তন ঘটলেও গিলিয়াকদের মধ্যে ইহা 
বাস্তব অবস্থার পরিচায়ক । বর্তমানেও প্রত্যেক গিলিয়াক ভ্রাতৃবধৃদের উপর ও 
স্টালিকাদের উপর স্বামিত্ব ফলাবার অধিকারী। অস্তুতপক্ষে এইরূপ অধিকার 
' ক্ষলানো ঘোষাবহ নয় মোটেই। গোষ্ঠীপ্রথার ভিত্তিতে দলগত বিয়ের এই 
রেওয়াজ স্থপরিচিত পুনালুয়। বিবাহ-প্রথাই স্বৃতিপথে টেনে আনে। বর্তমান 
শতাবীর প্রথমাধেও ্তাওুইচ দ্বীপপুঞ্জে এই প্রথা গ্রচলিত ছিল। সমগ্র গিলিয়াক 
সমাঙ্ধ ও তাদের গোষ্ঠী-কাঁঠামোটা এই ধরনের পরিবার ও গোঠী-সম্পর্কের 
উপরেই ফীড়িয়ে আছে। 
ঘনিষ্টতর বা দূর লম্পর্কের, খাটি বা নামমাত্র বাপের ভ্রাতৃবর্গ, তাদের পিতৃ- 
মাতৃবর্গ, ভাইদের ছেলেমেয়ের পল, নিজের ছেলে মেয়ে_-এই লমস্ত নিয়ে 
গিশিয়াকদের গোষ্ঠী সংগঠিত। বছসংখ্যক লোকজন নিয়ে যে গোষ্ঠী গঠিত, 
এথেকে তা বেশ বোঝা যায়। গোষ্ঠীর জীবন যাত্রানির্বাহ হয় নিয়লিখিত নিয়ম। 
কা্ুনগুলো পালন ক'রে : গোীর মধ্যে বিয়ে সাদী সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। কোন: 
গ্রিলিয়াক মৃত্যুমুখে পতিত হলে গোষ্ঠীর সিদ্ধাস্ত অনুসারে প্রকৃত বা নামমাত্র 
সম্পর্কযুক্ত একজন তাই তার স্ত্রীকে গ্রহণ করে। মৃত ব্যক্তির পোম্যদের মধ্যে 
যারা কাজের অন্ুপযুক্ক গোষ্ঠী তাদের লালন-পালনের ভার গ্রহণ করে। 
লেখককে একজন গিলিয়াক বলে, “আমাদের মধ্যে গরিব কেউই নাই; গোটা 
গোষ্ঠী অভাবগ্রস্ত লোকের ভরণ-পোধণ নির্বাহ করে।” বর্বজনীন পুজা-অর্চনা, 
যাগযজ্ঞ ও উৎসব, সর্বজনীন লমাধিদ্থান হি গোষ্ঠীর সংহতি ও পরক্যবিধানে 
সহার়তা করে। 
*গোষ্ঠীবহিভূতি লোকজনের আক্রমণ থেকে লদগুদের রক্ষা ও তাদের 
নিরাপত্তার ব্যবস্থ! করাও গোষঠীর খান্ধা বা কর্তব্য কার্যে পরিণত। গ্রতিশোধ 
গ্রহণ করা হয় রক্কপাত ক'রে। তবে রুশ শালনের আমলে এই প্রথা 
অনেকাংশে হাস পার়। নারীকে গোষ্ঠীর রক্তগত প্রতিহিংসা! থেকে লক্পূর্ণরপে, 
মুজি.দেওয়! হয়। একটি গোঠীতে ভিন্‌ গোঠীয় লোককে পোব্যরূপে গ্রহণ 
কদাচিৎ ঘটতে দেখ! যায়। মৃতব্যক্রির বিষর-সম্পত্তি গোষ্ঠীর বেই্টনীর মধ্যেই 
আটুকিয়ে রাখ! রীতিমত স্তরে পরিণত । এ লম্বন্ধে হুবিখ্যাত দ্বাদশ নীন্ির 
রিধানই গিলিরাকদের মধ্যে প্রচলিত, বথ| 919909 13516৫69 1900 199৩ 
£500165 00190 138560০-_অর্থাৎ, হ্দ নিজের উত্তরাধিকারী না থাকে, 
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গোষ্ঠী সঘবন্টরাই ভোগদখল করবে ।. মোটের উপর, গো্টতে যোগঘান ছাড়া 
গিলিয়াকের জীবনে কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাই ঘটুতে গারে না। নি 


“খুব বেশি দ্বিনের কথা নয়, ছুই এক পুরুষ আগেও গোষ্ঠীর প্রাচীনতম 
ন্ন্ত উপঞাতীয় সর্দার বা গোষ্ঠীর স্টারোস্ট। (51510568 ) রূপে গণ্য হাতি। 
বর্তমানে গে!ঠীনায়কের অধিকার কেবলমাত্র ধর্মীয় উৎলবা দির কর্তৃত্বেই লীষাবন্ধ। 
।্া্ঠীগুলো। বর্তমানে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ব্যেপে বসবাস করে। দুর-দ্রাস্তরে বান 
'করা সত্বেও গোঠী-সদস্তারা পরম্পরকে মনে রাখে । পরস্পরকে আতিথ্য দ্বারা 

আপ্যাক্লিত করে, পরস্পরকে লাহাধ্য করে, রক্ষাৎ করে ইতাদি। জরুরি 
প্রয়োজন ছাড়! গিলিয়াক কখনও গোষ্ঠী সঘস্তদের বা গোষ্ঠীর লমাধি-ঙ্গেত্র ত্যাগ 
ক্রেনা। গোঠী-শাসিত সমাজ গিলিয়াকদের চিন্তাধারা, তাদের চরিক্্, তাদের 
রীতিনীতি, আচার ইত্য'দির উপর থুব বেশি প্রভাব বিস্তার করে। সমস্ত বিষয়ে 
একত্রে আলোচনার অভ্যাস, গোষঠীপদন্উদের সম্পক্িত সমন্ত লমন্তর লমাধানে 
লকল সময়েই সক্রিয় অংশ গ্রহণের গ্রয়োজন ও রক্ত-গ্রতিশোধের সংহতি, বড়বড় 

হতে (0105) নিজের মত দশ বা ততোধিক লোকের একত্রে বসবাস, 
জন্নকথায়। সকল লময়েই অপর লোকজনের স্থিত অবস্থান-_এই শসষন্ত 
গ্রিলিয়াককে লামাজিক ও দিলখোল! মানুষে পরিণত করে। গিলিয়াক আাতি' 
অনন্তসাধারণ অতিথি-বংসল। অতিথির অভ্যর্থনা ও নিজে আভিথ্য স্বীকার করা 
তাহার প্রিয় ব্যসনে পরিণত | ছৃঃখ-ছার্শার সময়ে এই প্রশংসনীয় আভিথ্য- 
গরায়ণতা খুব বেশি মাত্রায় আত্ম-গ্রকাশ করে। অর্নকষ্টের বন্ধরে গিলিয়াকের 
বখন নিজের আর তার কুকুরগুলোর পেট ভরাবার কোন উপায় থাকেনা, তখন 
সে ভিক্ষার অন্ত হন প্রসারিত নাক”রে আস্থাপূর্ণ হয়েই অপরের দ্বারছ 
4য় । বস্তুত, প্রায়ই লে অনেকদিন ধরে পরের বাড়িতে আন্তানা গেড়ে আরামে 
ধন যাপন করে। 


, "লাখালিন-বাপী গিলিয়াকের মধ্যে ব্যক্তিগত লাভের আশায় কোনরকম 
অুপরাধদ্দনক কাছ আদে ঘটতে দেখ। বায় না। গিলিয়াক যে ভাড়ার ঘরে 
মূল্যবান ছিনিলপত্র রাখে তাতে কখনও তালা-চাৰি লাগায় না। তার 
'লঙ্জাঁবোধ এত বেশি যে, কোন অপবশকর কাজের জন্ত দণ্ডিত হলে সে. 
.বঙ্গেলঙ্গে বনের মধ্যে গিয়ে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা! করে। খুন ঘটেনা 

লই-চলে। যদ্ধিও কেউ খুন করে তা রাষ্গের মাথার, টাকাকড়ির লোভে 


২০৪ পরিশি 


মাহ্য খুন রুরা গিলিয়াকের শ্বভাব-বিরু্ধ | অন্ত লোকের লঞ্িত আচার 
ব্যবহারে গিলিয়াককে লাধ্‌। বিশ্বাসযোগ্য ও জ্ঞান-ৃদ্ধিযুক্ত দেখা যায়। 

"মাচুরিয়ানদের শাসনাধীনে ত্বর্ঘ লয় যাপন, আর বর্তমানে টীনা : 
যাওয়া এবং আমুর জেলার উপনিবেশের অপরাধ-মুলক আবহাওয়ার প্রদ্ধ 
সত্বেও গিলিয়াকদের নৈতিক চরিত্রের মধ্যে আদিম জাতিগুলভ ধছ গুণ দেখ 
গাওয়া বায়। কিন্তু যে দুর্টৈব এলে লমাকে গ্রাস করবার জন্তে হা করে $ 
আছে তার কবল থেকে রক্ষা! পাওয়ার কোন উপারই দেখা যায় না। দুইএক 
গুরুধ অতীত হলেই মুল মহাদেশস্থ গিলিয়াকর! পুরাপুরি রুশিয়ান বনে যাবে। 
রুশদের কৃষ্টি লাভের সঙ্গে লে তাদের দোষ ক্রটিগুলোও গিলিয়াকদের মধ্যে 
লংক্রমিত হবে । রুশ উপনিবেশের কেন্ত্রগুলো থেকে দুরে অবস্থানের জন্ত 
লাখালিনবানী গিলিয়।ক কিছু অধিকতর সময় যাবৎ তাদের জাতীয় বৈশিষ্টগুলো 
অনাবিল অবস্থায় রক্ষা করতে পারবে। কিন্তু এদের মধ্যেও রুশ গ্রতিবসীদের 
প্রতাপ বেশ সূর্ত হ'য়ে উঠ্‌তে আরভ্ভ করেছে। গিলিয়াকরা গণয়ে গাঁয়ে ব্যবসা 
করতে আলে) কাজের অন্বেষণে তার! নিকোলেত স্ক শহরে যায়। রুশ মন্ুররা 
শহর থেকে বাড়ি ফিরবার সময় যে সব শহুরে আবহাওয়। নিয়ে হাজির হয়, 
গিলিয়াক শ্রমিকরাও তেমনি ধারা প্রভাব ও আবহাওয়া! নিয়ে ঘরে ফিরে আঁলে।' 
আর শহরে কাঞ্জ করার ফলে আধিক বরাতও ফিরে যায় আর তার পরিবর্তন ও 
ঘটে। এতে, আদিম জাতি-সুলভ লামা অবস্থাতে ভাঙন ধরতে আরম্ভ করে। 
এই লমন্ত আাতির পাদাশিদে ও অকপট আধিক জীবনের বিশেষত্বও এইভাবে 
লোপ পেতে বসেছে ।” 

প20১008180010থ] 2৩৮৩০ পত্রিকার মিঃ সটা্দবা্গের প্রবন্ধ পুরাপুরি 
প্রকাশিত হয়েছে। এতে গিলিয়াকদের ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা, রীতিনীতি ও 
বিচার-গ্রণালীর বহু তথ্য লঙ্গিবেশিত আছে।” . 


সমাপ্ত 


মি 






পরিষার, মম্পত্তি ওরাষ্ে উৎপত্তি ২৪৫ 


ফুটনোট £ :..."২খ কষা প্রণালী ঘারাও ইতিহাস 
নিত ই়। (পৃ:/১-৮, ) 
.. বংশবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জীবন ধারণের উপাযদমূহ উৎগাদনকে সমাজ ও মামাজিক 
্রিঠানগুনির জম-বিকাপের অগরিহাধ কারণরগে উল্লেখ করে এস এখানে বণ হরে 
'বসেছেন। এল্সেলণ তীর মূল খ্রছথে নিজেই বাস্তব নজিনবর বিশেষণ করে ঘোষণা করেছেন 


যে, বাস্তব জিনিমপত্রে উৎপাদন-প্রথলীই সমাজ ও নামাজিক প্রতিঠনমূহের ভ্রম- 
বিকাশের প্রধান উপকরণ বা হাল-ছাঁতিয়ারে ? রিগত। --মম্পাদক 


নিরঘষ্টপৃূত্র 
ইংরেজী পারিভাষিক শব্দগুলোর বালা অনুবাদ করা! হয়েছে 


9828৩ অনপত্য অবস্থা ৮ : হ০-ছাত 
উআটাগাও বর্বর যুগ, বর্বরতা 8)০০-75190%৩--নগখ্গোত্র 
01৮17591501--লভ্যতা 0 &1০15০21৩- জীবাপুকেন্জ 
29510121- পশ্তগালক ২. 2৪৮০ গৃছন্বামী 
(0810518150956- কৃষিস্তর 1181৩ 110৩ ০ 085০611 ঁ 
রা 80617 বা ] ৫৫ রি 
হিরোইন টা 
পারা রা চ807710]- পুরুষ শাসিত 
ক০৪-রক্তগত জাতি " . ইউ বোলার 
7১01780017--বহুস্থা িত্ব [781015 ৪৪৩-_পৌর1পিক যুগ, বীরযগ 
শু']/৩__উপক্ধাতি 5511100-- ঘননাশ্ব 


010০৮10- বীরস্ব-প্রথা 


4 19£6---দলগত বি টি 
0৮ চিন 78855 


01010150910- অবাধ যৌন-সঙ্গম, 


10০90 নিষিদ্ধ যোনি-সংসর্গ, 55 
11000287705 _একপত্বিত্বমুলক 

ঠা: 1 চ.7008810045--অস্তধিবা হী, ল্োন্র 
00119075- নীতি-যাগীশ, বিবাহী 


400752005010715- জ্ঞা তিতপ্রথ। ঢ0008থা09-_অন্তরধিব হ, 
5৩09, 9৩0/0৩১ গোষট চ1791)- ভ্রাতৃমণ্তনী 
81000£5017-_এক-পদ্ধি সুলক বিধাহ, ০1)1%5190- বছবেবনধ 
একনিষ্টবিবাই, একবিবাহ 138170_জাতি &. 
1£০158৭00- বত প্রথা, বহুবিবাহ 0617%015 0509010091-_গোরিজীবন 
£00119001- মানবারুতি ছআীব ৮6০০০--জাতি 
10০000001900-যৌথ,আঘিম-সাম্যবাদী [77628-_বংশতালিকা 


5 


015111856 01901) বিবাহ বল 0০ 88780/-_উপকাতি টস 
বসার নী-বিধি [10501 81০০০ রক্কগত দল 
89561 06 0005217801019-- [76০-_মন্দিরের অধিষঠত্রী দেব 


| পগোজ া [001জীবনকেন্তর 
81801910191 85০০- মভৃগত ৫ চ20194021 211/-পি 
রাজি 011০৩-_যৌন লম্পর্বযুক্ত দল দি 


বাশ্রেণ 95% ক নী এগ্রদ 





